






মান ধর্ন্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 

প্রণীত। 

7 ০9৯৫৬০পলটা শিট 

কলিকাতা, 

৭ ৪৫ নং বেণেটোলা লেন সাম্য যন্ত্রে, 
রিশচজ্র ঘোব ছারা যুক্রিত ও প্রকাশিভ। 

১২৯৩ 

সৃল্য «ক টাঁকা। 





বিজ্ঞাপন । 

হিন্দু ও মুসলমান বঙ্গের প্রধান অধিবাঁসী। ছুঃখের 
কথ! হিন্দু মুসলমানে তেমন সন্তাব নাই। হিন্দু মুসল- 
মানকে যবন বলিয়া ঘ্বণা করেন। হিন্দু যদি জানিতেন 

বেদান্ত যে এক পরত্রহ্মকে মানবের উপাস্য বূলিয়া গিয়া- 

ছ্েঁন, কোরাণও সেই পরব্রন্ষকে মানবের একমাত্র উপাস্য 

বলিয়। ঘোষণা! করিয়াছেন, তবে এত অসভ্ভাব দেখিয়! 

ছুঃখিত হইতে হইত না। ধর্ম বীর মহম্মদের জীবনের 

অপূর্ব্ব কথা হিন্দুর সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। ইছার পর স্বার্থ 
সিদ্ধির জন্য খুষ্টান লেখকগণ মহম্মদের বিকৃত চিত্র অঙ্কিত 

করিয়াছেন্ন। মহন্মদ্দের জীবন ধর্্মোচ্ছাসের, জলস্ত বিশ্বা- 

সের জীবন্ত ছবি। সে জীবন আলোচনা করিলে আত্মার 
কল্যাণ হয়, মুসলমানদিগের প্রতি হিন্দুর যে আজন্ম সিদ্ধ 
অশ্রদ্ধা আছে তাহা তিরোহিত হয়। পক্ষপাতশৃনয 

হুইয়! মহম্মদের জীবন অনুশীলনে আমি উপকৃত হইয়াছি, 
আমার স্বদেশবাসী নরনারীগণ তাহা পাঠ করিলে উপকৃত 

হইবেন, এই আশাতেই এই গু্তক প্রকাশ করিলাম। 

৪৫৩ বেনেটোলা লেন, 
৩১শে শ্রাবণ ।১২৯৩। 
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আরব ও আরবজাঁতি। 

আরব দেশঃ প্রকৃতির ভীষণ লীলাক্ষেত্র। চতুর্দিকে 
দিগন্ত প্রসারিত অনন্ত বালুক। রাশি ধু ধু করিতেছে, 

মধ্যে মধ্যে তরুলতা৷ বিহীন, ভীম-দর্শন পৰ্বত-শৃ্গ প্রান্তর 
হইতে উিত হইয়া পথিকের মনে আতঙ্ক জন্মাইতেছে, 
মার্তগু মেঘচ্ছায়। বিরহিত আকাশ হইতে প্রথর রশ্মিজাল 
বিস্তৃত করিয়া! অকুল মরুসাগর অনল সমুদ্রে পরিণত 

করিতেছে, বাতা মত্তাড়িত বানুকারাশি আন্দোলিত 
হইয়া গগনমওল মহা তমনে আচ্ছন্ন করিতেছে । উর্ধে 
অনন্ত আকাশ, চতুর্দিকে মরুক্ষেত্র-সে শ্শানসম মরু” 
ক্ষেত্পে খর্জুর বৃক্ষগুলি আকাশ ভেদ করিয়া! দণ্ডায়মান 

রহিয়াছে, সে মরুক্গেত্রে মদ্যে মধ্যে সজল! সফল! শ্যামল 

* হিক্র ভাঁষায় আরব অর্থ প্রান্তর । 



২ মহম্মাদ্-চরিত । 

ভূণাচ্ছাদিতা উর্বরভূমি তুলনায় চতুদ্দিকের দৃশ্য আরও 

ভীষণ করিতেছে । পর্ত পদ প্রান্ত হইতে সুনির্ধলা 

শ্রোতক্ষিনী প্রবাথিত হইতেছে, কিরপুর যাইতে না! যাইতে 

মহাতৃষ্চার্থ মরুক্ষেত্ৰ তাহাদিগকে গ্রাস করি ফেলিতেছে। 

কোথাও বৎসরের পর বর চলিয়। বাইতেছে, এক বিন্দু 

বারিধারা আকাশ হইতে পতিত হইতেছে না। সমুদ্রের 
বেল! ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত জনপদ ব্যভীত আরব দেশের 
ঘর্বত্র এই ভীষণ দৃশ্য। 

এই ভীষণ "দেশে তিন শেণীর লোক বাস করিত। এক 
শ্রেণীর লোক নগর বাস করিনা আফিকা, গারস্যওও 

ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিত; দ্বিভীয় শ্রেণীর লোক 

উদ্টের সহায়ে মরুভূমির মধ্য দিনা বাণিজ্য দ্রব্য বহন 

করিয়া মিসর, পালেস্তাইন ও দিরিয়া দেশে যাতায়াত 
করিত। তৃতীয় শ্রেণীর লোক আশ্ব, উদ্, ও মেষগাল 

লইর! চারিদিকে ঘুরিয়া বে়্াইত । ইহাদের বাম করিবার 
গৃহ ছিল না, দশ দিন অবস্থিতি করিবার স্থান ছিল না, 

নিজ্জন প্রান্তরে মন্গুষ্যের দূরবগম্য মরুভূঁিতে পরিভ্রমণ 
করিয়। জীবন যাপন করিত। ইহারা বেছুইন নামে 
বিখ্যাত। কত রাদার রাজ্য পাট ধ্বংস হইয়! গেল, 

পৃথিবীময় কত পরিবর্তনের ক্রোত প্রবাহিত হইল কিন্তু 
আজও বেহইন জাতির কোন পরিবর্তন হইল না। বেছু- 

ইনজাতিই' আরবের গ্রধান অধিবাসী। ইহারা ম্বাধী" 



আরব ও আরবজাতি। ৩ 

ন্গতাকে প্রিয়জ্ঞান করিয়। শিলাময় পর্বাত ও নির্জন 

প্রান্তরে বা করিতে ভালবাসে । ইহারা বলে পরমেশ্বর 

আমাদিগকে মুকুটের পরিবর্তে উষ্ভীষ, দুর্গের গ্রুরিবর্তে 

খড়ী, গৃহের পরিবর্তে তাবু ও আইনের পরিবর্তে কবিত। 
দান করিয়াছেন।_ইহারা কাহারগ শাসন মানেনা, 

আকাশের বিহঙ্গের ন্যায়, মকভূমির সর্বত্র সঞ্চরমাণ বাদুর 

ন্যায় সর্বত্র স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে। ইহারা নান! 

গেীতে বিভক্ত-অহনিশি বিভিন্ন গোঠীর মধ্যে হিংসা 

বিদ্বেষ ও বুদ্ধানল জলিয়া রহিয়াছে । *বৎসরের মধ্যে 

চুরি যাস পুখ্যমাম মনে করিয়। যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত থাকিত 7, 
এ কয়েক মাস তাহারা অস্ত্র হইতে ফলক খুলিরা রাখিত। 
এই পুণ্যমাসে যদি তাহারা পিতৃঘাতক কি মাইঘাতকের 
দেখ! পাঁইত, তথাপি তাহার শত্রুতা করিত ন|। 

ইহাদের কোন প্রকার সামাজিক শাসন ছিল ন1। 
ইচ্ছা*হইলে একবারে বহুস্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিত, অস্ু- 

বিধা দেফিলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অকুলে 

তাসাইয় দ্িছ্েও ইতস্ততঃ করিত না। কন্যা জন্মিলে 

অমঙ্গন জান করিয়া জীবিত্কাবস্থায় তাহাদিগকে 

সমাধিস্থ করিত। ইহার চৌর্ধ্য ব্যবনায়ে জীবনোপায় 
করিত। মরুভূমির মধ্যে বণিক দেখিলে ন্ুদূর স্থান হইতে 
অকন্মা ঝড়বেগে তাহাদিগকে আক্রংণ করির! চক্ষের 

নিমিষে কোখার চপির। যাইত কিন্তু আতিথেয় ধর্ম পাল- 



চি 

৪ মহম্মদ-চরিত। 

নেও ক্রটী করিত না। অতিথিকে আপন তাবু 

আশ্রয় দিবার জন্য ইহারা পরস্পরের শৌণিত পাত করি- 

' সেও ভ্রুক্ষেপ করিত না। রাত্রিকালে পথত্রান্ত পথিকগণ 

যাহাতে তাহাদের তবু দর্শন করিতে পারে তজ্জন্য পর্বত 

শিখরে অগ্নি জালিয়! রাখিত। যে একবার ইহাদের সঙ্গে 

আহার করিতে পারিত তাহার আর শক্রভয় ছিল না। 

্রান্তরবাসী আরবগণ উষাকালে পূর্বদিকে তরুণ ভপ- 
নের বিচিত্র সৌন্দধ্য দেখিয়। বিস্ময়ে অভিভূত হইত। 
মধ্যাহ্ুকালে হু্ধ্যের প্রখর কিরণে দগ্ধ হইয়! তাহার অপ- 
রিমীম ক্ষমতা অনুভব করিত। দিবাবসানে সের্ষ্্য 
পশ্চিমে ডুবিয়া যাইত, অন্ধকার অনন্ত আকাশ ছাইয়া 
ফেলিত, ধীরে ধীরে একটা দুইটি করিয়া অগণ্য নক্ষত্র 
ফুটিয়া উঠিত, দেখিয়া ছুর্দাত্ত আরব হৃদয় স্তত্তিত 

হইত) হস্ত দুইটা উর্ধদিকে নিক্ষেপ করিয়া জানু 

অবনত করিয়া, বিশ্ময়ে ভক্তিভরে তাহাদের স্ততি 

করিত। নির্শল নীলাকাশে যখন চন্ত্রমা বিমল জ্যোতিঃ 

বিকীর্ণ করিয়া উদ্দিত হইতেন, সে শোভা! দর্শনে বর্বর 

আরব মন বিহ্বল হইয়! ভক্তিতরে তাহার পূজা করিত। 

নীরব রজনীতে জ্যোতিষ্ষমগলী উদয় হইতেছে, অস্ত যাই- 
তেছে, সজীব পদার্থের ন্যায় অনস্ত আকাশে পরি- 

ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের পরিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষ! 

হইতেছে, পাষাণ ভেদ করিয়। তৃণ গুচ্ছ দেখা দিতেছে, 



আরব ও আরবজাতি। ৫ 

বুক্ষ ফল ফুন প্রসব করিতেছে,ইহাদিগকেই জগতের নিয়ন্তা 
মনে করিয়। তাহাদের উপাসনা করিত। 

অশ্ব, উষ্র, প্রভৃতি জন্ত ও নানাপ্রকার বৃক্ষ, পর্বত, 

প্রস্তর প্রভৃতির পূজা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। 

প্রত্যেক বংশের ভিন্ন ভিন্ন ইস্ট দেবতা ও তাহার মন্দির 

ছিল;-উপাসকগণ দেবতার তুষ্টির জন্য নরবলি দিয়া 
আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। মক্ক। নগরে কাবা নামক 

দেব মন্দির * আরবদেশবামী সব জাতির সন্তনীয় 

*কাবা মন্দির গোলাকার ও ২৭ হাত উচ্চ। ইহার চতুর্দিকে অতি 

মনোহর ছুই সারি প্তস্ভ। অনংখা আলোক ফালা এই মন্দিরের শোভ। 

সম্পাদন করে। ইহাই মুমলনানদ্িগের কেবলা। পৃথিবীর প্রত্যেক 

যুদলমান প্রতি দিন পাঁচ বার এই মন্দিরের দিকে চাহিয়। নমাজ করিয়। 

গ্রাকেন। কাবা মনিরের নিষ্বে জম জম নামক পবিত্র কূপ । ইহার 
ছলে মুনিলমান তীর্ঘ যাত্রীগণ শ্লান করিয়া! আপনাদিগকে পবিত্র জ্ঞান 

করে। যাত্রীগণ এই কূপের জল, ভাও'পুরিয়া দেশ বিদেশে লইয়। বায়। 

কাবা সম্বন্ধে জন প্রবাদ এই যে,আদি পুরুষ আদম দর্গঢাত হইয়া সিংহলে 

এবং ইত আরব "দেশে বাস করিতেছিলেন। আদমের অনুতাপে ও 

প্রার্থনায় সন্থষ্ট হইয়! পরমেশ্বর এক ব্বগাঁয় দুভকে সিংহলে প্রেরণ করি- 

লেন। দূত আদমকে লইয়া মন্ক(র নিকটবন্ত আরাফ নামক পর্কাতে 

গমন করিল। এই পর্বতে ইভের মহিত আদমের মিলন হইল। দূতের 

উপদেশে আদম বর্তমান মন্কা নগরের,স্থানে এক উপাসন। মির নির্মাণ 

করিলেন এবং প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে এই মলির দর্শন করিতে 

ফাইতেন। যখন জল-দরীবন হইয়! সমুদয় পৃথিবী ডুবিয়া যায়, সেই 



৬ মহম্মদচরিত। 

ছিল। খৃষ্টানদের বহু পূর্বেও এই মন্দির আরব দেশে 
প্রসিদ্ধ ছিল। কাঁবা মন্দিরে ৩৬০টি দেব প্রতিমা ছিল। 

আরবগণ বৎসরের এক এক দিন তাহার এক এক প্রতি- 

মার পুজা করিত। 
মহম্মদের জন্মের বহু পূর্বে ঘ্িহুদীগণ আরব দেশের 

নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। যখন রোমকগণ 

সঙ্গে কাব! মন্দির ধ্বংস হয়। ইহার বহু কাল পরে এত্রাহামের পরি- 

ত্্তাস্ত্রী হ।গার ও তাহার সন্তান ইসমাইল একদা আরব দেশে ভ্রমণ 
করিতে করিতে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জলের অনুসন্ধান করিতে করিতে 
এক প্রত্রবণ ধারা" দেখিতে পাইলেন এবং সেই বারি পাঁন করিয়া 
তাহার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় আমীলেক জাতীয় কয়েকটা 
লোক তৃষ] নিবারণার্থ জলের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেখানে উপ- 

স্থিত হইল। এই আমালেকগণ কূপের অজস্র জল দেখিয়া! তাহারই 
" নিকট বাস স্থান নির্মাণ করিল। এই স্থান কালে মক্কা নামে প্রসিদ্ধ 
হইল। ইসমাইল প্রথমতঃ আমাঁলেক বংশীয়াঁ এক কন্যার গানিগ্রহণ 
করেন। অবশেষে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া! জোরাম ,বংশীয়া এক 

কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার শর এব্রাহামের সহিত মিলিত হইয়া 
কাব। মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন। কাবা মন্দিরের পূর্ণ প্রাচীরের বহি- 

_ ভাগে ছুই ইঞ্চ উচ্চ ও আট ইঞ প্রশ্ত একথওড কৃষ্তব্ণ অর্ঘচন্ত্রাকার 
প্রস্তর নিবদ্ধ আছে। এই প্রস্তর মুলমানগণের অতি পূজনীয়। কথিত 
আছে এই প্রস্তর আদমের সহিত শ্বর্গ হইতে পতিত এবং জল- 

প্লীবনে ডুবিয়া যায়। অনেকে বিশ্বাস করেন এই কৃ প্রস্তর ইডেন 
উদ্যানে আদমের রক্ষক ছিল, নিষিদ্ধু ফলাহীরে আদমের হ্বরগচাতি হও- 
সাতে রক্ষক স্বীয় কার্যে অবহেল। করণাঁপরাধে প্রস্তর হইয়া যায়। কাবা 

পুননির্ঘাণ সময়ে গেব্রিয়েল নামক সবগ্য় দূত এই প্রস্তরথণড এর্রাহা 
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পালেস্তাইন জয় করিনা যিহুদীদের উপর অত্যাচার 

করিতে লাগিল। যখন জেরুজালেম নগর ধ্বংস হইয়। গেল, 

তখন বহু সংখ্যক য়িহুদী ম্বদেশ ত্যাগ করিয়া জন্মের মত্ত 

আরব দেশে বাস স্থান নিন্মাণ করিল। এই রূপে তাহা- 

দের ছারা য়িছুদী ধর্দ আরব দেশে আনীত হইয়াছিল। 

কিন্তু ঘ্নিভ্দীগণও পৈতৃক ধর্ম একেশখ্বরবাদ পরিত্যাগ 

পূর্বক ঈশ্বরের মূর্তি নির্মাণ করিয়! পূজা করিত। তাহার! 

আরবগণকে শ্রেষ্ঠ ধর্মের আদর্শ দেখাইতে সক্ষম হয় নাই। 
খৃষ্টান ধর্মাও আরব দেশে প্রবেশ করিয়াছিল । স্বয়ং সেপ্ট 

পল আরব দেশে খৃষটধর্ম প্রচারের 'জন্ত,গম্ন করিয়াছিলেন। 

ত্বদেশে নিগৃহীত হইয়া খুষ্টসন্ন্যাপীগণ আরব দেশের 
গিরি গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাহাদের ছারাই 
ৃষ্ট ধর্মতন্ব ওঁ দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। থুষ্টানগণও 

*ঘোর পৌত্তলিক হইয়া গিয়াছিল। মেরী ও যীশুর প্রতিম! 

পৃজাই তাহাদের ধর্মের সার্তত্ব ছিল। তাহারাও ধর্ম 

বিষরে আরবদিগকে কোন উচ্চ আদর্শ দেখাইতে পারিল 

না । থুষ্টধর্্ম আরব হৃদয়ে স্থান পাইল ন|। 

ও ইসমাইলের নিকট উপস্থিত করেন। ভাহারা এই প্রস্তর সম্মানের 

মহিত গ্রহণ করিয়! কাবার প্রাচীরে গ্রধিত করেন। মুসলমানগণ ভক্তিত্ব 

নহিত সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণকালে সাতবার এই প্রস্তর চুন্বন করেন। 

কখিত আছে, এই প্রস্তর পূর্বে অমল ভা পাপী লোকে 

চুম্বনে কৃষ্বর্ন হইয়াগিয়াছে। 
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এনিয়ার আর সর্বত্রই ঘোর পরিবর্তন হইয়াছিল। 

বৌদ্ধ ধর্মের জয় পতাক! লইয়! নির্কাণমুক্ত উদদীন ভিক্কৃ- 
গণ এসিয়ার সকল দেশেই বুদ্ধদেবের করুণ ধর্ম প্রচার 

করিয়াছিল কিন্ত দুরদর্য প্রকৃতি বেছুইন জাতির নিকট সে ধর্ম 

পছিতে পারিল ন1। বৌদ্ধধর্ম যাহাদিগকে জয় করিতে 
পারিল না, য্লিহদী বা' থুষ্টধর্ধ্ম যাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাই- 

লনা, দেই ছুর্দাত্ত জাতিকে অজ্ঞানতার মহান্বকার হইতে 

উদ্ধার করিবার জন্ত, বর্বর আরব ক্ষেত্রে জ্ঞানালোক বিস্তার 
করিবার জন্ত, অবিশ্রান্ত যুদ্ধ নিমগ্ন যাযাবরদিগকে এক্য- 

মন্ত্রে একসৃত্রে গ্রথিত করিয়া প্রবলপরাক্রাস্ত জাতিতে 

পরিণত করিবার জগ্ঠ, কুসংস্কারান্ধ জাতি সমূহের মধ্যে 

একমাত্র পরমেশ্বরের সিংহাসন স্থাপন করিবার জন্ত এক 

মহাপুরুষের আবিভাব হইল। 

দিতীয়.অধ্যায়। 

প্রাচীন কাহিনী । 
যে উপত্যকায় মক্কা নগর নির্দিত, খৃষ্টান্বের চতুর্থ 

শতাবীতে সে স্থানে অষ্টাদশ ক্রোশব্যাপী হারাম নামক 

এক পবিত্র অরণ্য ছিল। এই অরণ্যে কেহ বাস করিতে 

পারিত না, ঘোর অপরাধীও এন্থানে প্রবেশ করিলে এখান- 

কার পুণ্য মাহায্ে মকল দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইত 



প্রাচীন কাহিনী । ৯ 

পবিত্র তীর্থস্থান মনে করিয়া গ্রান্তরবাঁসী দুর্দান্ত আরবগণ 

এই অরণ্যে মিলিত হইত, অর্থনানে বন্দীদিগকে শত্রু হস্ত 

হইস্ছে মুক্ত করিত, তেজ বাঞ্জক কবিতাতে আপন বংশের 
গুণাঁবলী ও যোদ্ধাগণের কীর্তি কলাপ গান করিত। সর্ধা- 

পেক্ষা গ্রতাপান্বিত জাতি এই অরণা রক্ষার ভার প্রাণ্ত 

হইত। পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্তে এক্রাহিমের পুত্র ইস্- 

মাইলের বংশোদ্ভব কিনানা জাদির মধ্যে কোসে নামক 
এক বাজির জন্ম হয়। কোসে অসাধারণ শৌরধ্য বলে 

পবিভ্রারণ্যের তদানীন্তন অধ্যক্ষ খোজাদিগকে পরাজয় 

করিয়া হারামের কর্তৃত্ব লাভ করেন। কোসে হারাম অরণ্যে 

এক নগর স্থাপন করিতে কৃত-সম্বল্প ইইলেন কিন্ত চির- 

প্রচলিত সস্কারান্দারে কেহ এ অরণ্যে গৃহ নির্দীণ 

করিতে সাহস করিল না। কোসে কুসংস্কার বন্ধন ছিন্ন 
করিয়! ম্বহস্তে কুঠার লইয়] বৃক্ষ ছেদন করিতে আরম্ত 

করিলেন। ম্মরণতীত কালের বিভীধিকা অস্তঠিত হইল 

কোসের আত্বীয় শ্বজন সাহস পাইয়া! অরণ্য পরিষ্কার 

করিতে লাগিল,এই পরিষ্কৃত স্থানে মক নগর নির্মিত হইল। 

স্থান মাহাক্ম্য বৃদ্ধি করিবার জন্য কোসে কাবা মন্দিরের 

জীর্ণ সংস্কার করিয়! তাহার মধ্যে অনেক দেব দেবী প্রতি- 

ঠিতকরিলেন। মন্দিরের সন্নিকটে সন্ধি বিগ্রহের মন্ত্রণা, 

বাণিজ্য যাত্র! ও বিবাহাদি সম্পন্নের জনা এক সাপারণ 

গৃহ নির্ধাথ করিলেন, ম্াত্রীদিগ্রকে জল কান ও আনন 
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দানের ভার লইলেন। এই সকল শুভ কার্দ্ের জন্য 
কোসের প্রতাপ সর্বত্র ;বিস্তুত হইল) দুর্দান্ত বেদুইনগণ ও 
তাহাতে সম্মান করিতে লাগিল, কোসে মক্কা নগরে 
একচ্ছত্র প্রতৃত্ব স্থাপন করিলেন। 

কোনে বৃদ্ধ বয়সে আব্দ-আল-ডার ও আব মনাফ 
বামক পুত্র-্ধয় রাখিয়া! ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। 
আব্-আল-ডার নিরীহ প্রর্ুতির লোক ছিলেন, যুদ্ধ বিগ্রহ- 
প্রিয় আরবগণ তাহাকে কাপুরুষ বলিয়। অগ্রাহ্য করিল। 

কিন্তু কনিষ্ঠ পুর আব মনাক অসাধারণ বীর্ধ্য ও প্রতিভা" 
বলে আরব হৃদয়ে রাজত্ব স্থাপন করিলেন। ইহার 
বুদ্ধিবলে মক্কা নগর: ধনৈশ্ব্ে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু 
দোষ্ঠ আব্ব'আল-ডার কাবা মন্দিরে একাধিপত্য করিতে 
ললাগিলেন। 

আব মনাফের মৃত্যুর পর তাহার বীর পুত্র হাদিন 
মক্কা! নগরে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া সম্মানিত ,হইলেন। 

হাসিন আবিসিনিয়া, পারদ্য, সিরিয়া, এপিয়া মাই- 
নর গ্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া গ্রভৃত অর্থ 
ও প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিলেন | এই বিপুল খশ্বধ্য দরিদ্রের 

দুঃখ দূর করিতে, কষুধার্ড জনের অনক্রেশ নিবারণে ব্যয় 
ধরিতে লাগিলেন। কোন সময়ে হিজাজ প্রদেশে ভীষণ 

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, হাসিম সিরিয়া হইতে রুটি আনিয়া 

মন্কাবাঁসীর প্রাণ রক্ষা করেন। আব্ব মনাফের পুত্রগণ 



প্রাচীন কাহিনী। ১১ 

স্র্্য, বীর্ধ্য, পরশবর্্য ও করুণাণ্ডণে আরব প্রীণ মুগ্ধ 

ফরিলেন-সকলেই কাব মন্দিরের কর্তৃত্ব ভার তাহাদেরই 
ছস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছা! করিল। কিন্ত আব-আলম্ডারের 

পুত্রগণ বিন! যুদ্ধে পৈতৃক অধিকার পরিত্যাগ করিতে 
অস্বীকার করাতে উভয় দলে সংগ্রাম বাধিল। অবশেষে 

আব-আল ডারের সন্তানগণ কাব! মন্দিরের চাবি আপনা- 

দের হস্তে রাখিয়া এবং হাসিমের উপর যাত্রীদিগকে জল- 

দ্রান ও নগরের কর্তৃত্ব ভার দিয় সন্ধিস্থাপন করিলেন। 

ন্ধি স্থাপন হইল বটে কিন্তু মনের মালিন্য ঘুচিল না। 
কোঁদের সন্তানগণ এই সময় হইতে দুই প্রতিদ্বন্দী দলে 

বিভক্ত ,হইল--সময়ে সময়ে পরস্পরের রক্তপাত করিয়া 

ক্রোধের জানা মিটাইতে লাগিল। অবশেষে উভয় 

দল মধ্যস্থের দ্বারা এই জ্ঞাতি বিরোধ নিপত্তি করিতে 

স্বল্প করিল। মধাস্থের আদেশানুসারে আব-আল ডারের 

ংশোডুব ওমেয়। নামক দুদ্ধর্ষ ব্যক্তি স্বদেশ হইতে নির্বা- 

সিত হইল। ওমেয়া সিরিয়া দেশে গমন করিল-_এখানেই 
তাহার পৌব্র রাজত্ব স্থাপন করিয়া হামিন বংশের সহিত 
অবিশ্রান্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। 

দিরিয্বার অন্তর্গত গাজ। নগরে হাপিমের ,মৃত্যু হয়। 

হাসিমের মৃত্যুর পর স্তাহার পন্থী এক পুত্র প্রসব করেন। 

এই পুত্রই আব্ব-আল মোতালিব নামে বিখ্যাত। আব- 

আল মোতালিব মক নগরে জম জম নামক কূপ খনন 



১ মহম্মদ-চরিত। 

করেন। তূগর্ভ হইতে নির্মল বারিধারা উৎ্সরিত হইর! 
উঠিল--মরুভূমিতে সে অনন্ত প্রত্রবণ বাস্তবিকই অলৌ. 
কিকছ্শ্য! এই অপূর্ব কপ খনন করিয়া আব্ব-আল 

মোতাপিব অক্ষয় যশ সঞ্চয় করিলেন। তাহার যশ ও 

শ্বর্য্যের অভাব ছিলনা কিন্তু সংসারে একটামাত্র পুত্র, তাই 
সর্বদা বিষ থাকিতেন। তিনি ইঞ্দেবতার নিকট 
দশটা পুক্রবর ভিক্ষা করিয়! সঙ্কল্প করিলেন, যদি বিধাতা 
প্রন্ন হন তাহা! হইলে এক পুন্রর দেবতার প্রীত্যর্থে বলিদান 

করিবেন। কালক্রমে আব্-আল মোতালিবের দশটা পুক্র 
জন্মিল। গণকের আদেশা্থসারে তিনি সর্ব কনিষ্ঠ ও সর্ব 
পেক্ষ! প্রিয় পুত্র আবআল্লাকে বলিদান করিবার উদ্যোগ 

করিলেন; হস্তে ছুরিকা লইয়া! তাহার গলদেশে বিদ্ধ 

করিবার আয়োজন করিয়াছেন, কে আসিয়। তাহার হস্ত, 

ধরিল। তিনি গণকদিগের পরামর্শানুদারে পুত্রের পরি- 
বর্তে একশত উষ্ বলিদান করিয়! প্রতিজ্ঞা হইতে অব্যা- 
হতি পাইলেন। 

আব্ব-আল মোতালিবের দশ পুত্রের মধ্যে আবুভালেব, 
আবুলাহাব, আব্বাস, হামজা ও আব্দ-আল্লা ইতিহাসে 

বিখ্যাত। 



তৃতীয় অধ্যায়। 

জন্ম ও বাল্যকাল। 

৫৭* খুষ্টাব। আবিদিনীয়া.নরপতি আরবের অস্তর্গত 

ইমেন প্রদেশ অধিকাঁর করিয়াছেন; পরাক্রাস্ত মন্কাবাসী- 

গণকে আত্ম সমর্পণের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন কিন্তু 

তাহারা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর স্বাধানতাকে নিসর্জন করিয়! 

পর পদানত হইতে অস্বীকার করিয়াছে। আবিনি- 

নিয়ারাজ মক্কাবিজয়ের জন) অসংখ্য সৈন্য পরিচালিত 

করিয়াছেন-আরবগণ তাহাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ 

করিতে অসমর্থ হইতেছে। আবিদিনীয় সৈন্য গ্রামের 

পর গ্রাম ভম্মীভূত করিয়া মক্কার উপনগরে উপস্থিত হুই- 
য়াছে। আরবগণ বিপদ গনিচ1 সন্ধি স্থাপনের জন্য দুত 

প্রেরণ করিয়াছিল কিন্ত আবিপিনীর সেনাপতি মক্কানগর 

ংস করিতেই'কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যে কাবা মন্দির 
সমস্ত আরব জাতির তীর্থ স্থান, সেই মন্দির শত্রু হস্তে চর্ণা- 
কৃত হইবে, এই ভাবিয়া আরবগণ উন্মন্ত হইয়! উঠিয়াছে। 

বৃদ্ধ আব্দব আল মোতালিব পলিত দেহে রণসাজ পরি- 

য্াছেন; মঙ্কাবাসী যুবক দ্ধ, স্বদেশ ও স্বধন্ রক্ষার জন্য 
উন্মত্ত হইয়াছে ; মক। নগরে ঘরে ঘরে রণভেরী বাজিতেছে, 

২ 



১৪ মহম্মদ-চরিত। 

যুবকগণ মাতৃভূমির জন্য, প্রাণদান করিতে দলে দচল 
মক্কা প্রবেশ-পথে গিরি-শহ্কটে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা 
করিছেছে, এমন সময়ে মারাম্মক বসন্ত রোগ শক্র শিবিরে 

আরম্ত হইল--সমন্ত শত্র সৈন্য মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল-_ 

একটামাত্র লোক এই ভীষণ বার্ভী বহন করিবার জন্য 

জীবিভ রহিল। মন্ধাবাসীর আনন্দের শীমা নাই। 

ঘরে ঘরে উত্সব আরন্ত হইল--ঘরে ঘরে পথে প্রান্তরে 

বীরগাথা গীত হইতে লাগিল। মক্কার সর্বত্রই আনন্দ 

বাজার, বছদিন পর্য্যন্ত সে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়] 

চলিল। কিন্তু একথানি গৃহ বিষাদ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন-_ 

এ আননের দিনে সে গৃহে ক্রন্দনের রোল। গৃহ শ্বামিনী 

কখনও মূষ্ছিত হইতেছেন, কখনও সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রলাপ 
বকিতেছেন, কখনও করাঘাতে বক্ষস্থল রক্তাক্ত করিতে- 

ছেন- শোকের ঘন তিমির সে গৃহের সকল সুখ হরণ করি- 

য়াছে। গৃহস্বামী আব্ব-আঁল মোতালিবের কনিষ্ঠ তনয় 
আব্-আল্লা! আবিসিণীয় যুন্ধের কয়েক মাস পূর্বে বাণি- 

জ্যের জন্য গাজ। নগরে গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন 

করিবার সনয় পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া! পড়েন। এই পীড়া! 

তাহার কালম্বরূপ হইল--আঁবব-আল| পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে 

মদিনা নগরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তীহার যুবতী ভার্যযা 

আমিন! পতিশোকে অধীর! হইয়া, সংসার শূন্য দেখিয়। 
জীবনে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমিনা পরম 



জন্ম ও বাল্যকাল । ১৫ 

রূপবতী রমণী ছিলেন_শোকানলে তাহার রুগরাশি 

ভন্মীভূত হইয়! গিয়াছে, যুবতী রমণী পতিশোকে পাগ- 

লিনী হইয়াছেন। তিনি এই নশ্বর সংসার হইতে বিদায় 

লইবার জন্য প্রস্তত হইতেছিলেন, এমন সময় পরম সুন্দর 
পুত্র রত্ন ভূমিষ্ট হইল, অন্ধকারগৃহে পূর্ণচন্ত্রের উদয় হইল । 
আমিনার বিষাদনয় জীবনে সুক্মতম স্থুখের রেখা পতিত 

হইল । আব্দ-আল মোতালিব সদ্যজাত শিশুকে ক্রোড়ে 

লইয়া কাবা মন্দিরে গমন করিলেন-_ভগবানকে, ধন্যবাদ 

দিয়া পৌত্রের নাম মহম্মদ রাখিলেন। **কিন্ত আমিন! 

এষন ক্ষীণ! ও ছূর্বলা হইয়া পড়িয়া্লেন যে সন্তানকে 
স্তন্য দান করিভেও অসমর্থ হইলেন। থোয়েব। নারী এক 
ক্রীত দাসী স্তন্য দিরা মহম্মদের প্রাণ রক্ষা করিতে 

লাগিল, মহম্মদ শশীকলার ন্যার দিন দিন পরিবর্ধিত 

হইসে লাগিলেন। মহম্মদের জন্মের কিরৎকাল পরেই মরূ- 

ভূমিবাসিনী সাদ জাতীয় কতকগুলি রমণী সন্তান পালনের 
ভার গ্রহণ করিবার জন্য মক্কা নগরে উপস্থিত হইল। 

মরুভূমির নিশ্ষল বায়ু শরীর সঃ পু করে, অনস্ত মনুক্ষেতর 

* ৫৭* খুইান্ধের ২৯এ আগই সোমবার, মুসলমানী রবিয়লআটগ 

ম'সের ১২ই তারিখে মহম্মদের জন্ম হয়। এই তারিখে জগতের সর্বাত্র 

মুসলমানগণ মহম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে আননোৎসব কগয থাকেন। 

কিন্তু কেহ কেহ বলেন ৫৬৯ থৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল, রি ৫৭১ খৃষ্টান্বের 

৯৩ই মে মহম্মদের জন্ম তয়। 



১৬ মহন্দদ-চরিত | 

দর্শনে মন উদার ও বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়ে, ম্বাধীন ম্বভাৰ 

বেছুইন জাতির সহবাঁনে তাহ্থাদের তেজন্ী ভাষ। ও স্বাধীন 
ভাব ভ্ধদয়ে বদ্ধমূল হয়, এই জন্য পনী মক্কাবাসগণ সন্তান- 

দিগকে কৈশোর বয়সে বেহুইনদ্রিগের সহিত মরুভূমিতে 

পাঠাইয়। দিতেন । যদ্দিও আমিনার ধন সম্পত্তি ছিলনা, 

ঘথাপি তিনি আপনাকে সন্তান পালনে অসমর্থ জানিয়] 

হালিম! নামী রমণীকে মহম্মদের ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন । 

হালিম! মহম্মদকে লইয়। গৃহে গমন করিল। মরুভূমির 

প্রণীত্ত পর্বভের উপত্যকায় হালিম! বাস করিত। মহম্ম? 

এই পর্বত-বাষে দ্বিন দিন হষ্ট পুষ্ট ও রূপ লাবণ্য সন্গন্ন 
হইতে লাগিলেন। এইব্পে হালিমার আলয়ে ছুই বৎসর 
কাটিয়া গেল, মহম্মদ স্তন্যপান ত্যাগ করিলেন, হালিমা 

তাহাকে মাতার হস্তে প্রত্যপণ করিবার জন্য মায় 

গেলেন। আমিন! পুত্র মুখ দর্শনে পুলকিত হইয়া আরও 

কিয়ংকাল ভহাঁকে গাঁগন করিবার জনা হালিমাকে 
অনুরোধ করিলেন। হালিমা আবার মহম্মদকে লইয়! 
গৃহে গেল। মহম্মদের বয়ম প্রায় পাচ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, 

হঠাৎ একদিন থেহিতে খেলিতে তিনি অচেতন হইয়া 

পড়িলেন। হালিমার পুর দৌড়িয়! গৃহে গিয়া মাতাকে 
মংবাদ দিল, হালিম! আসিয়! দেখেন. মহম্মদ ধূলি ধূসরিত 
শরীরে উঠিয়া ধঁড়াইপ্লাছেন কিন্তু তাহার সর্ধাঙ্গ মলিন 

হইয়া গিপ্লাছে। সকলে বলিতে লাগিল মহম্মদকে 
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ভূতে পাইগ়াছে, হালিম। ভীতা হইয়া তাহাকে মাতৃ- 
বদনে পৌছাইর়া দিয়া আপিল। মহম্মদ পতিশোকাতুর] 
মাতার হতাশ জীবনে আননের উত্স খুলিয়। দিলেন, 

মাত। তাহাকে লইর! দিন কাটাইতে লাগিলেন। 

মহম্মদ ষষ্ঠ বর্ষে পদ।পণ করিয়াছেন। জননী আমিন] 
উীহাকে লইয়া মদিন। নগরে স্বামীর মাতামহীর ভবনে গমন 

করিলেন। মদিন। নগরে আব আল্লার সমাধি ছিল,আমিন] 

প্রতিদিন সে নিজ্জন সনাধি স্থানে বমির কত কি ভাবি- 

তেন, আর অবিরল অশ্রুলে সমাধিস্থল ম্ক্ত করিতেন। 

মহুম্মদ কখনও কথনও মাতার সহিত সে সমাধি দর্শনে 

গমন করিতেন, মাতার অগ্রপ্রল দেখিরা আকুলহবদয়ে 
ক্র হস্তে তাহার গ্লদেশ জড়াইয়া প্রেমভরে গিজ্ঞাসা 

করিতেন, “মা তুই প্রতিরন এমন করিরা কাদিন্ কেন?” 

মাতা অনেক দিন কথা৷ বপিতে পারিতেন না, একদিন 
অতি “কষ্টে বপিয়াছিলেন “*তোমার বাবার ভ্বন্য ? ৮ 

মহম্মদ দিভ্ঞাসা করিলেন “বাবা কোথায় ।” আমিন! গেই 

ছুর্ভাগ্য সন্তান,*যে জন্মিয়। বাবার মুখ দেখিতে পায় নাই 

তাহার মুখে “বাব।” ডাক শুনিনা আর কথ! বলিতে পারি- 

লেন না, হস্ত দুই খানি উদ্ধদিকে উঠাইয়। আকাশ দেখা- 

ইয়া! দিলেন । মহম্মদ বুঝিলেন বাব দ্বর্ণে গিয়াছেন। 
এই রূপে আমিনা এক মাস মদ্দিনা নগরে যাপন 
করিয়া মকা নগরে কিরিয়া আসিতেছেন, অর্দপথে 
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আবোয়! নগরে তাহার মৃত্যু হইল। মহম্মদ অকুল সাগরে 
ভাদিলেন। জন্মিবার পূর্বেই পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, 
মংসার্নে এক মাত্র আশ্রর জননী ছিলেন, তিনিও পরিত্যাগ 

করিয়! চলির| গেলেন, যষ্ঠ বর্ষের বালক মহম্মদ গ্রধাসে 

স্বেহময়ী করুণারুপিনী জননীকে হারাইর়। চারিদিক শূন্য 
দেখিতে লাগিলেন। মহম্মদের পিত। দরিদ্র ছিলেন, 

সৃত্যু কালে চারিটা উদ্ট, কতগুলি মেষ ও বরকা নায়ী 

এক দাসী ভিন্ন আর কিছুই রাখিয়া যান নাই। মহম্মদের 
দিনপাত হয় এমন সম্বল ছিল না| জন্মিবার পৃ পিতৃ 
বিয়োগ হইরাছল কিন্ত মাতার স্নেহে একদিনের ঙরেও 

কেশের মুখ দেখিতে হয় নই । মহম্মদ ভবিষ্যৎ অন্ধকার 

দেখিলেন। 'বান্য কাল যে নাতৃবীন তাহার মত ছুঃবী 

এ সংসারে কে আছে? মাতার স্নেহ মদান় যে বদ্ধিত 

হয় নাই তাহার দত হতভাগ্য আর কে আছে? সংসারে 

গরকুন্ন মনে খেলিয়। খেড়।ইতে ছিলেন, অকম্মাৎ প্রাথা- 

পেক্স। প্রিয়, জীবন মব্বস্ব জননী তাহাকে একাকা ফেলিয। 

অন্তহিত হইলেন। “মা! কোথায়, গেলেন কৈশে|রেই 

এই চিন্তা মহম্মদের ্বদয়ে প্রবেশ করিল। মহম্মদ দিন 

রাত্রি ভাবিতেন মে দেশ কোথায় বেখানে গেলে মার 

সখ আবার দেখা যায়। কৈশোরেই ইহকালাতীত চিন্তা! 

মহম্মদের হৃদয় আক্রমণ করিল। 

ম্বাতাকে" জন্মের মত সনাধিস্ব করিয়া বিষ ৭দনে 
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৷ মলিন বেক্লে মহচ্মদ বরকার সহিত মকা। নগরে শিত্রালয়ে 
প্রবেশ করিলেন। এখানে আপিয়। তাহার শোকমিন্ক 
উথলিয়া উঠিল। মহম্মদ দেখিলেন গৃহে দকলই রহিয়াছে, 

কেবন মা নাই, যেকক্ষে মার ক্রোড়ে শরন করিতেন সে 

কক্ষ রহিরাছে কিন্তু মা নাই। মহল্মদ শোক সম্বরণ 

করিতে পারিলেন না। প্রবাসে অকস্মাৎ মা-হার] হইয়া 

শোকের ভীব্রতায় তাহার প্রাণ অবসন্ন হইয়৷ পড়িয়াছিল, 

তখন শোক অশ্ররূপে বহির্গত হইতে পারে নাই; গৃহে 

আনিয়া আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখির! তাহার শোকাবেগ 

প্রবল হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ আব্ব আল মোতালিব তাহাকে 

কোলে লইয়া তাহার শোকাশ্র মোচন] করিতে চেষ্টা 
করিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, শোকের 

বাহ্য লক্ষণ অন্তর্থিত হইয়া গেল কিন্ত মনের আগুণ 

নিভিল না। বালাকালেই মহমদের প্রসন্ন বদন গম্ভীর 
মৃদ্ভি ধারণ করিন, চিন্তার বিষাদ কালিমা তাহার রমণীয় 
মুখশ্র মলিন কানন। যে বয়নে বালকেরা চঞ্চল চিত্তে 
খেলা করিয়া দিন কাটায়, সেই বয়মে মহম্মদের মন 

কেমন উদ্াপীন হইয়] গেল। 

আব আল সে(তালিব মহম্মদকে স্নেহের মহিত পালন 

করিতে লাগিলেন । বৃদ্ধ মহুম্মদকে না দেখিয়া এক মুহুর্ত 

থাকিতে পারতেন না, মহম্মদ বৃদ্ধকে বড় ভালবামিতেন। 

আব্ব'আল মোতালিব মক্কার সর্ক প্রধান পুরুষ ছিলেন। 
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জম জম কুপের অধিস্বামী তিনিই ছিলেন, যাত্রীগণ 
অ[হার ও পানের অন্য তাহারই শরণাগত হইত। তিনি 

কাবা মন্দিরের তত্ববধান জন্য প্রতিদিন গমন করিতেন, 

মহম্মদও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। মন্দিরের পার্থ 

ছায়ায় বদিয়। মহম্মদ প্রতিদিন দেখিতেন, নান! দিগদেশ 

হইতে দলে দলে নরনারী আরা কখনও পারাদিন উপবাস 

করিয়া দেবতার নিকট বর প্রার্থনা! করিতেছে, কখনও 

সাহাঙ্গে প্রশিপাত করির! সার।দিন পড়িয়। রহিয়াছে১কখনও 

মন্দির প্রদক্ষিণ কথনও তাক্ত ভরে চুম্বন করতেছে, প্রাতঃ, 

ধ্যানে মন্দিরের অধংগ্য দেব মূর্তির বদন] হইতেছে । 
মহম্মদ স্বতাবতঃ অতি গ্তীর ও চিন্তাশীণ ছিলেন-_-এই 
সকল ক্রিয়া কলাগ সহজেই তাহার চিন্তা জোত প্রবাহিত 

করিল--তাহার মনে বাল্যকালেই ধর্ম চিন্তা জাগ্রত হইয়া 

উঠিস। তিনি অধিকাংশ সময় নিজ্জনে বসিয়া কি ভাবি- 
তেন_ষখন অন্যান্য বানক্ষেরা ক্রীড়া কৌতুকে মগ্ন ধাকিত, 
মহম্মদ তাহাদের নহিত বাল-ন্ুলত চপলতার যোগ না দিয় 

নীরবে বসিয়া থাকিতেন। 
এইদ্ধপে সুখে ছুঃথে ছুই বৎসর কাটিয়া গেল। 

মহম্মদ অষ্টম বর্ষে পদার্পন করিলেন। আব-আল মোতা- 

লিবের বয়স খন বিরাশি বর্ধ উত্তীর্ণ হইয়াছে । আব-আল 

মোতাবিব এই নষয় মৃত্যুর আহ্বান ধ্বনি শুনিতে 

গাইয়। শয্যার স্বীয় তনয় আবুত|লিবকে ডাকিয়া আনি 
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জেন। দ্ীরে ধীরে মহম্মদের কুদ্র হস্ত ছইখানি নিজের 

হস্তে লইয়া আবু তালিবের হস্তে অর্পণ করিলেন, পিতৃ মাতৃ 

হীন অনাথ বালককে পুত্র নির্ধিশেষে পালন করিত্তে অন্থু- 
রোধ করিয়া অনন্ত নিদ্রায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । মহম্মদ 

ভাহার মৃহ্রাশয্যাপার্থ্ে বপিয়া দেখিলেন জীবনের আর 

একটা সম্বল চলিয়! গেল। ভীবন প্রচ্থেলিকাময় বোধ হইতে 

লাগিল । মহম্মদের প্রাণ আবার শোকের বসন পরিধান 

করিল। মহন্মদ অিরমাণ হইয়া! আবু তালিবের গৃহে আশ্রয় 

লইলেন ; আপনাকে জোত প্রবাহিত তৃঞ্জের ন্যায় মনে 

করিয়া বড় অবসন্ন হইয়া পডিলেন। আবু তালিব তাহাকে 
পুত্র নির্বিশেষে স্েহ করিতেন, সে স্বেছে মহম্মদের নিজীৰ 
প্রাণ আবার সরব হইয়] উঠিল । 

কিয়দিন পরে মক্ক| নগরে মহ! তীর্থের সময় উপস্থিত 

হল। অসুংখ্য লৌক আসিয়। নগরে মহা কোলাহল উপ- 

স্থিত করিল ।ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে বণিক- 
গণ বিচিত্র বন, উজ্জল মণি মুক্তা, মনোহর সৌরতবুক্ত 
ভ্রবা সামখ্রী লই! মাগমন কবিল। মক্কার বালক ও যুবকগণ 
আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়। কখনও বিস্মিত মনে বিদেশীয় 

যাত্রীদের বিচিত্র বেশ ভূষা দর্শন করিতেছে, কথনও কৌতু- 

হলেপপূর্ণ হইয়া বিদেশীয় ভাষার বাঁক্যালাপ শ্রবণ করিতেছে, 

কখলও সতৃষ্ণ নয়নে বিদেশের অদৃট পর্ব জবা সমূহ দর্শন 
করিয়া মনে ননে সেই সকল দেশ দেখিবার জন্য ব্যাকুল 
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হইতেছে? মহম্মদ অন্যান্য বালকের ন্যায় দিন রাত্রি 

ঘাত্রীদের সহিত মিশির! থকিতেন, তীহার মনেও বিদেশ 

গমনের জন্য প্রবল তৃষ্ণা জাগি! উঠিল। | 

মহম্মদ দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। জোষ্ঠ তাত আবু 
তালিব সিরিয়া দেশে বাঁণিক্গ্য যাত্রা করিয়া উষ্টোপরি 

আরোহণ করিবেন, এমন সময় মহল্মদ আসিয়া! মলিন যুখে 
বলিলেন, “আমাকে কোঁগ!য় ফেলিয়া! চলিয়া যাইতেছেন, 
আপনি চলিয়! গেলে কেআমাকে ভালবাপিবে ?মহম্মদের 

ন্নেহময় কথায়প্মাবু তালিবের প্রাণ বিগলিত হইল-_মহ- 

স্মদকে লইয়া পিরিয়] দেশে যাত্রা করিলেন। বণিকগণ কত 
পাহাড় পর্বত, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে 
লাগিল। নূতন নৃতন দশা দেখিয়া মহম্মদের প্রাণ পুলকিত 

হইতে লাগিল। পথিমধ্যে আবোয়া নগরে উপস্থিত হইয়! 

মহম্মদ শোক সন্তপ্ত প্রাণে মাতার সমাধি স্থান দর্শন করি- 

লেন। যাত্রীদল আরও 'অগ্রসর হইল, বিশাল মরক্ষেত্র 

দিয়া যাইতে যাইতে আদুরে পশ্চিমাকাশে হোরেব ও 

সিনাই পর্বতের উচ্চ চূড়া তীহাদের দৃট্টিপথে পতিত 
হইল। প্রাচীনগণ ছোরেব ও সিনাই পর্বত দেখিয়া ভয় ও 
তক্তি ভরে প্রণাম করিলেন। মঙ্ম্মদের কৌতুহল নিবা- 
রণের জন্য একজন বয়োবৃদ্ধ বলিত্তে লাগিলেন“ যে বামে 
পর্বতশৃঙ্গ দেখিতেছ, এ পর্বতের নাম পিনাই। প্রাচীন 
ক্কালে পরমেশ্বর চতুদ্দিক দস্তোলিনাদে বিকম্পিত করিয়। 
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প্রজ্জলিত হীতাশনরূপে এ পর্বতশৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
পর্বতশৃঙ্গ ধূমাকারে পরিণত হইল, ঘন ঘন কম্পিত হইতে 
লাগিল, চরাচর বিশ্ব ভয়ে জড় সড় হইল। পরমেশ্বর মেঘের 

অন্তরালে আপনাকে লুকায়িত রাখিয়া ইজায়েলদিগের 
নেতা মুসার নিকট আবিভূর্তি হইয়া গভীর গর্জনে আদেশ 
করিয়াছিলেন, আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, আমিই 

তোমাদিগকে মিসরের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আনি- 
যাছি। আমি ভিন্ন তোমাদের আর ঈশ্বর নাই, তোমরা 
কোন প্রতিমুত্তি নির্মাণ করিয়া আমার পূজা করিও না। যে 

কেহ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন মুদ্তির নিকট প্রণত 

হয়, তাহার! বংশানুক্রমে সে অপরাধের দড ভোগ করে, 

কিন্ত যাহার! আমাকে প্রীতি করে ও আমার আদেশ 

পালন করে আমি তাহাদের উপর অজস্র করুণ! বর্ষণ করি। 

তোমরা, পিতা মাতাকে ভক্তি করিও ;কাহাকেও বধ করিও 

না) পরদার, চৌর্ধ্য। মিথ্যাসাক্ষ্য, পরদ্রব্যে লোভ হইতে 

নিবৃত্ত থাকিও। যত দিন ইত্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের 

আদেশ পালন করিয়াছিল, ততকাগ তাহারা নিরাপদে ছিল, 
ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যখনই পুস্তলিকার পুজা! 
করিয়াছে তখনই ঈশ্বর বজ্রূপে তাহাদিগকে ধ্বংস করি- 
যাছেন।* এই গল্প মহন্মদদের প্রাণে দৃঢ়ক্ূপে মুদ্রিত হইল। 
মহম্মদ ভীতিবিহ্বনচিত্তে বারংবার দিনাই পর্বতের দিকে 

চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 
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আর একদিন হেজার নামক পর্বতময় নিঁঙ্জন উপ- 

ত্যকা। দিয়া যাইতেছেন, দকলেই হঠাৎ উষ্ট, গুণিকে বেগে 
ধাবিত করিল, কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেরই মুখ 
'মলিন, বিষ ও ভীতিব্য্তক। মহম্মদ পার্স্থ এক বৃদ্ধকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন “মহস। সকলে কেন এমন নীর্ষ হইল, 

সকলেই কেন এমন ভীত পদে ধাবিত হইতেছে ।”, বৃদ্ধ 
অঙ্থুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন “এই যে পর্বত গার্খে গুহা 

দেখিতেছ, ইহা! স্মরণ করিয়। রাখ, এখন বাউ নিষ্পত্তি করি- 

বার সময় নঁ়।” সকলেই নীরবে উপত্যক? অতিক্রম 

করিয়। চলিল। উপত্যকা বহু পশ্চাতে পড়িয়া! রহিয়াছে, 

নু্ধ্য পশ্চিনাকাশে বালুকানাগরে ডূবিয়। গিয়াছে, ধীরে 
ধীরে অন্ধকার আসিক। প্রকৃতির বদন মলিন করিল--বণিক- 

দল সারাদিনের পরিশ্রমের পর দেহে নব বল সঞ্চারিত কন্পি- 

বার জন্য উদ্নহইতে অবতরণ করিয়া মরুভূমিতে শিবির 
স্থাপন করিল। বিশাগগ অগ্রিকুণ্ডে কুট প্রস্তুত করিয়া 

তাহার চতুষ্পার্থে বমিয়া সবলে বুভৃক্ষী নিবারণ করিল- 
রজনী ঘোরা হইয়া! আসিল, আকাশে অগণা নক্ষত্র হীরকা- 

বলীর ন্যায় জলিতে লাগিল, অনাবৃত প্রান্তরে বসিয়! বৃদ্ধ 
মহন্মদকে বলিতে লাগিলেন “এ যে পর্বতগুহা দেখিয়াছ, 

প্রাচীন কালে এ স্থানে আসন নাধক এক জাতি বাস 
করিত। আসদগণ উদ্ধত, গর্বিত ও বলবীর্ধযশাণী ছিল। 

বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা অপর সকলকে তুচ্ছ 

বরিত। তাহার আত্মবলে বলীয়ান হইয়। আর ব্রহ্মবলের 
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উপর নির্ভধ কর! উচিত মনে করিত ন1। গ্রভু পরমেশ্বরকে 
পরিত্যাগ করিয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত হইল। সত্যস্বন্ূপ 
ঈশ্বরকে পরিহার করিয়া পুত্তলিকা পূজায় প্রবৃত্ত হইল। 

কিয়ৎকাল পরে সালে নামক এক পুণ্যাত্বা আসিয়া! তাহা- 

দিগকে পৌন্তলিকতার জন্য ভপন! করিলেন। পাপান্ধ, 
স্পর্ধান্বিত আসদগণ ভাহার কথায় উপহাস করিতে লাগিল। 

ছুই একজন বিদ্রপ করিয়া বলিল, যদি এই পর্াত্ত হইতে 

ুর্ণগর্ভা উদ্ট বাহির করিতে পার, তবে তোমার কথ! গ্রাহ্য 
করা যাইতে পারে। পালে আদেশ করিলেন, পর্ব তবক্ষ 

বিদীর্ণ করিয়া! এক উষ্র বহিগণত হইল। কেহ কেহ এই অলৌ- 
কিক কাণ্ড দেখিয়া! পাপ পথ পরিহা'র করিল, কিন্তু অধি- 

কাংশ লোকেই চিরাভ্যস্ত পাপের সেবায় নিযুক্ত রহিল। 

ম্লালে লকলকে সাবধান করিয়া বলিয়া দিলেন “এই উট 
বথেচ্ছ। বিচরণ করিয়। ঈশ্বরান্তিত্বের সাক্ষ্য দান করিবে, 

ইহাকে বধ করিলে সবংশে ধ্বংস হইবে।» উষ্র কিয্বৎকাল 

আপন মনে তৃণ গুচ্ছ আহার করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ 

করিতে লাগিল কিন্ত গৃহপালিত উষ্টগুলি তাহাকে দেখিয়া 

আহার ত্যাগ করিয় দূরে পলারন করে, এই জন্য আসদ- 
গণ এক দিন সেই উষ্কে বধকরিল। অমনি আকাশ 
ভেদ করিয়া ভীবণ শব্ধ হইতে লাগিল, গভীর গর্জনে মৃহ- 

মূ বজ্ঞধ্বনি হইল, পরদিন প্রভাতে সে গুহায় আর 
কাহাকেও জীবিত দেখা গেল ন!, আপদ জাতি নির্দল 

রি ৃ 



২৬ মহম্মদ-চরিত 1 

হইয়া গেল। বিধাতার অভিশাপে এঁ গুহায় "মার জীব 

বাস করিতে পারে ন1। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়! পুত্তলি- 
কার অর্চন] করিলে কি যে ভীষণ অপরাধ হয়,এ শ্শানসম 

উপত্যকা তাহার জলন্ত সাক্ষীরূপে বর্তমান রহিয়াছে ।” 

আ[সদদিগের তয়ানক দণ্ডের কথ শ্রবণ করিয়া মহন্মদের 
প্রাণ ভয়ে বিহ্বল হইল, ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়! জড়- 
পদার্থের পূজা করিলে যে ভীষণ শান্তি ভোগ করিতে 
হয়, মহম্মদের প্রাণে এ কথা অঙ্কিত হইয়া গেল। 

আর এক'দিন মহম্মদ শুনিলেন লোহিত সাগরের 
তীরে প্রাচীন কালে,ইলাই নামে এক নগর ছিল। এই 
নগরে গিছুদীগণ বাস করিত, তাহারা একমাত্র পরব্র্গের 
উপাসনা পরিত্যাগ করিয়! ঈশ্বরের গৃহে অমংখ্য দেবদেবী 
প্রতিষ্ঠিত করিল-_ঈশ্বরাদেশ লঙ্ঘন করিয়া নানা প্রকার 
কুকার্য্যে ভুবিয়া গেল। এই অপরাধে বৃদ্ধগণ শূকর এবং 
যুবকগণ বানররূপে পরিণত হইল। এই সকল গন শুনিয়া 
মহম্মদের প্রাণে বাল্যকালেই ঈশ্বর ভয় সঞ্চারিত হইল। 

বণিকগণ ক্রমে পেট্রা নগরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। 
এই নগর পূর্বে মহা সমৃদ্ধিশালী ছিল, কালক্রমে 
জনশূন্য, দৌধমাল! চুণী কত, চত্ুর্দিক ভীষণ শ্বশানে পরি- 
গত হইয়াছে । এই নগর চারিদিকে চারি শত হস্ত উচ্চ 
পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত। নগরে প্রবেশ করিবার জন্য 
কটা রন্ধ ছিল। ভদ্বারা একেবারে ছুই জন অশ্বারো- 
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হীর বেশী যাইতে পারিত না । মহম্মদ ও বনিকদল এই 
রন্ধ,পথে 'গৌরবাস্ধিত পেট নগরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন 
করিতে গমন করিলেন। ভীহারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া 

দেখিলেন এখানে ৰায়র চলাচল নাই, প্রথর সুর্য কিরণে 

চারিদিকের অনাবৃত টৈল অগ্নিপম উত্তপ্ত হইয়া অনল 
ব্ধণ করিতেছে, কার সাধ্য সে স্থানে তিষ্টিতে পারে! 

যেস্থান মনোহর অট্টালিকা, আনন্দ কানন, পণ্যশাল! 
ও নাঁন! দিগদেশাগত লোকের জনতায় পূর্ণ ছিল, পথিক- 

গণ দেখিলেন সে স্থান নীরব, নিশ্পন্দ, ্স্তরচর্ণ মিশ্রিত 

বালুকায় আচ্ছাদ্িত। এ দশ] দেখিয়া কাহার না প্রাণ 

উদাপ হইয়া! উঠে? সংসারের ধন জন বৈভবের অনিত্যত। 
কাহার না প্রাণে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হয়? 

» বণিকদল ক্রমে মরুসাগরের তীরে উপনীত হইলেন। 

ছুরাচার*মানবগণের ন্যক্কার জনক ব্যভিচারে, অদম্য ইন্জিয় 

তাড়নায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য নর নারীর অস্বাভাবিক 

পাপক্রিয়ায়, বিধাতার ছর্লজ্ব্য নিয়মে সোডম, গোমর! 

প্রভৃতি যে সকল নগর ধ্বংস হইয়। মরুসাগর গর্ভে অন স্ত 

কালের জন্য বিলীন হইয়! গিয়াছে, সেই সকল ভীষণ 

স্থানের নিকট দিয়া পাপীর শান্তিদাত। পরমেশ্বরের জীবস্ত 

লীল। দেখিতে দেখিতে নিরিক্ার সীমান্ত প্রদেশে বত! 

নগরে উপস্থিত হইলেন। . 

বত্রা নগর তৎকালে এক প্রধান বাণিঙ্ক স্থান ছি! 
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বর্ষে বর্ষে অসংখ্য বণিক নানাদেশজাত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া 
এখানে আগমন করিত। এখানে নান সম্প্রদায়তৃক্ত 

থৃইান গণের বড় বড় তজনালয় ও আশ্রম ছিল। ইহারই 
এক আশ্রমের নিকট আবু তালিব শিবির স্থাপন করি- 

লেন। আশ্রমের প্রধান সন্ন্যাসী বড় জ্ঞানী ও ধার্থিক 
ছিলেন। তিনি যে সম্প্রদায়ভূক্ত, সে সম্প্রদায়ের লোকে 

সর্বপ্রকার পৌন্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিল। তাহার! 
ষীণ্ড বা যীগুমাতার গ্রতিমূর্তি দর্শন করা পাপভ্ঞান করিতেন, 
খুষটীয় জগতের পূজিত ক্রস তাহারা মন্দিরে বা গৃহে স্থান 
দিতেন ন1। প্রদান সন্ন্যাসী বাহির মহম্মদের অসাধারণ 

প্রতিভা,নুতীক্ষ মনীষা ও বাণিজ্যব্যবসায়ে সতোর প্রতি দৃঢ় 

অনুরাগ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। মহম্মদকে আশ্রমে 
লইয়! গিয়া কতদিন কত রজনী তাহার সহিত আলাপ 
করিয়া স্থখে কাটাইলেন। মহম্মদ ইইারই নিকট খুষ্টধর্শোর 
মুলত্তত্ব অবগত হইলেন,সেই বাল্যবয়সে শুনিলেন ঈশ্বর মনে 
করিয়া! কোন প্রতিমূর্তির পৃজ। করা মহাপাপ। বসরা নগরে 

নুতন লোকের নৃতন আচার ব্যবহার ও ধর্মের কথ। মহুশ্মদের 
প্রাণে বড় কৌতূহল উদ্দীপন করিল। তিনি দেশ দর্শনে 
অভিজ্ঞত! লাভ করিয়া,নির্জন গিরিকন্দরে পৌন্তলিকদিগের 
ভীষণ দণ্ডের জলন্ত সাঙ্মী দেখিয়া, কৌতৃছল উদ্দীপ্ত প্রাণ 
লইয়] জ্যে্ঠতাতের শহিত মন্তানগরে ফিরিয়া আমিলেন। 



চতুর্থ অধ্যায়! 
স্পা চোউস্ল 

হসার ধর্ম । 

মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া মহম্মদ পৈতৃক ব্যবস! 

বাণিজ্যে নিযুক্ত হইলেন। জ্ঞতি বন্ধুদিগের ন্যায় দেশ 

বিদেশের মেলায় গমন করিয়। পণ্যব্রধা ক্র বিক্রয় করিতে 

লগিলেন। একবার বাণিদ্যের জন্য ওকাদ নামক স্থানের 

মেলায় গমন করেন। মহলম্মন দ্রেখিলেন কোথাও আরবগণ 

আপনাদের রচিত কবিত1 অশ্রতপূর্ম বাীতার সহ্ছিত 

আবৃত্তি করিতেছে, কোথাও বহু জনতার মধ্যে সহশ্ 
লোকের প্রাণ মন মুগ্ধ করিয়া বিভিন্ন বংশীয় লোক 
প্রাচীন যোদ্ধাদিগের বীর্ভিকলাপ বর্ণনা করিতেছে,কোথাও 

গ়িছদী ও থৃষ্টধর্ম গ্রচারকগণ লতেজে আপনাদের ধর্ম 

প্রচার করিতেছে । কোথাও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ স্বীয় স্বীয় 

মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে গিয়া! কলহ বিবাদ যারা- 

মারি করিতেছে । খৃষ্টপর্শ প্রচারক্িগের মধ্য কোস নাষক 

এক ব্যক্তি এমন অনন্যস।ধারণ বারীতার সহিত ঈগর, 
পরকাল, পাপপুণ্য ও পৌন্তনিকভা সন্বন্ধে বন্জ,তা করি- 
তেছেন যে তাহার কথ! শ্রবণ করিবার জন্য, সহজ লোক 

আগ্রহের সহিষ্ধ কর্ণ পাতিয়! রহিয়াছে । মহম্মদ এই সকল 
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ব্ততা গুনিয়াই বিভিন্ন ধর্মের গুঢ়তন্ব অবগত হইলেন । 
অনাধারৃণ স্মারকতা শক্তির জন্য মহল্মদ বিখ্যাত ছিলেন, 

একবার মাহ! শ্রবণ করিতেন তাহা কখনও বিস্বৃত হই- 

তেন না। মহম্মদ বিভিন্ন ধর্মমত অবগত হইয়। তাবিলেন 
যিহুদী থুষ্টান উভয়েই জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্ব- 

রকে বিস্বৃত হইয়া ক্রিয়া কলাপ ও ধর্মের বাহিক আড়- 

স্বরকে সার মনে করিয়াছে । এমম কি কোন ধর্ম নাই, থে 

ধন্মের আশ্রয়ে মমুদয় মানব-সস্তান প্রেমের মহিত একত্র 

হইয়! সমস্ত্র জগতের পরম পিত1 পরমেশ্বরকে ভজন] করিতে 

পারে। বিছ্যতালোকের মত এই নকল মহান্ভাব মহম্মদের 

প্রাণ মধ্যে উদিত হইয়াই নিশ্রভ হইয়া যাইত। বাণিজ্য 

ব্যবসায়ের গণ্ডগোলে, ক্রয় বিক্রয়ের ধূমধামে তাহার প্রাণে 

দ্বর্গের আলোক চকিতের গ্তায় প্রকাশিত হইয়া নিভিয়!' 

যাইত। কিগ্ত তাহার প্রাণে কেমন এক উদ্দায ভাব আসিয়। 
অধিকার স্থাপন করিল, যাহার প্রকৃতি তিনি নিজেও 

বুঝিতে গারিতেন না । 

মহম্মদ মক্কায় ফিরিয়া আমিলেন। মকায় জ্ঞাতি- 

বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে_কোরেস ও বেলীবংশের 
মধ্যে ঘোর ঘটায় যুদ্ধ হইতেছে। মহম্মদ জ্ঞাতি কুটুস্ব- 
দিগের সহিত রণমাজ পরিয়] যুদ্ধ করিতে গমন করি- 

লেন, ইতিহাছ এই যুদ্ধ ফিজার নামে বিখ্যাত। নয়বর্ষ 
ব্যাপী এই আত্মকলহে মহন্মণ ছুইবার যুদ্ধযাত্র! করিয়া- 
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লেন, ছুইবারই শাপনার শৌর্ধ্য ও অকুতোভয়তা প্রদর্শন 

করিয়া সকলের প্রশংসাভাছন হইরাডিলেন।  * 

যুদ্ধের অনস্ত কোলাহল, অস্ত্র শস্ত্রের ঝন্ঝনি, তীর 
ধস্থকের শন্শনি, নর শোণিতের অবিরল প্রবাহ, মুমুর্ধ;র 

বিকট নাদ, মৃতের ভীষণ মূর্তি শীঘুই মহম্মদের প্রাণে 
উদাস ভাবের উদ্রেক করিল। মহন্মদ যুদ্ক্ষেত্র হইতে 
মবনর লইর। গৃহে কফিরিলেন - প্রকৃতির অনন্ত ভাগার 

হুরম্য প্রান্তরে মেষপালনে নিযুক্ত হইলেন । বাল্যকাল 

হইতেই তিনি নিজ্জনত। পরায়ণ ছিলেন পরিবারের 

বক্ষস্থলে অথবা বিজন গিরিকন্দরে সর্ধত্রই বাহ্যজ্ঞান 
শৃগ্ভ হইয়। গভীর চিন্তায় নিমপ্র থাকিতেন। মেষ- 
পালনে নিধুক্ত হইয়া তিনি আরও চিন্তাশীল হইয়। 
পড়িলেন। সম্ঘুখে স্থবিস্তুত বালুকানয় মরুভূমি । অগ- 
শিত কাল হইতে সে বানুকারাশি হুধ্যের প্রচণ্ড তাপে 
অগ্নিময় হইয়া রথিয়াছে--সে বালুকারাশির শেষ নাই, 
সীমা নাহ, মেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, অগ্নিময় মরুক্ষেত্র 
বিস্তৃত হইয়া আছে। কল ভুলিয়া তিনি এই বৃক্ষহীন, 

জলহীন মরুর ভীষণ দৃশ্ত অন্ুক্ষণ ধ্যান করিতেন। অনন্ত 

আকাশ, অনন্ত বালুক] নাগর দেখিতে দেখিতে মহম্মদ্দের 

ক্ষদ্র প্রাণ প্রসারিত হইতে লাগিল, অনন্তের ভাবে সে 
প্রাণ ক্রমে আক্রান্ত হইল। মহম্মদ মেষপলনে নিযুক্ত 
হইয়। দিন দিন আরও গম্ভীর ও ধ্যান পরায়ণ হইয়া 
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পড়িলেন। নিতান্ত প্রয়োজন ন! হইলে কথা বলি- 

তেন নু । মহম্মদ কন ও কোন গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, লেখা 

গড়। জানতেন কিন! সন্দেহের বিষয় কিন্তু নির্জনে প্রর্ক- 

তির অনুধ্যানে মহীজ্ঞান উপার্জন করিতে লাগিলেন-_. 
বিশাল বিশ্বগ্রন্থ ধানযোগে অধ্যয়ন করিয়া অবিনশ্বর পুক- 

ষের জান হৃদয়ে সঞ্চিত করিতে লাগিলেন । নির্জন ধ্যানে 

মহম্মদের প্রাণে অনন্ত পুকষের জ্ঞান ধীরে ধীরে সঞ্চারিত 

হইতে লাগিল। অনন্ত পুরুষের জ্যোতির্য রূপ তখনও 
তাহার প্রাণ বিভাসিত করে নাই, তথাপি দিন দিন 
করুণভাবে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইতে লাগিল_নবজীবনের 
প্রাথমিক চিহ্ন মকল সুস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। তাহার 

সঙ্গীগণ, তাহার আত্মীর স্বজন বুঝতে পারিলেন মহম্মদের 
প্রাণে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে । তাহার করুণ হৃদয়, 

নত ব্যবহার, নত্যনিষ্ঠা ও নির্মল চরিত্র মক্কাবাসীর অকৃ- 
ত্রিম অন্থরাগ আকর্ষন করিল। মক্কাবাপীগণ তাহাকে 

আল-আিন অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ বলিয় সম্বোধন করিত। 

মহম্মদ পঞ্চবিংশবর্ষে পদ করিলেন। এই সময়ে 
মক্কা নগরে কোরেস বংশীয় খাদিজা! নায়ী এক ধনবত্ী 
বিধবা রমণী ছিলেন। খাদিজার অ্ুল সম্পত্তি কিন্ত 
সে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কেহ ছিল না । খাদিজার ভ্রাত- 

সুত্র মহম্মদূকে সেই কার্ধ্যে নিযুক্ত করিবার জন্ত খাদিজাকে 
ক্মহুরোধ করিলেন। মহম্মদের সাধুতার কথ! চারিদিকে 
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রা, হইয়াছিল। খাদিজা তাহাকে ধিগুণ বেতনে নিযুক্ত 
করিতে ইচ্ছ। করিলেন। নিজ্জন কাস্তার পরিত্যাগ করিয়া 
বাণিজ্য কোলাহলে নিযুক্ত হইতে মহল্মদের অভিলাষ 

ছিলন। কিন্ত আবুতালেরের অন্থরোধে ও খাদিঙ্গার আকি- 

চনে পুনরায় বণিক বুত্তি অবলম্বন করিজেন। বাণিজা 

দ্রব্য লইয়া বক্তা আলিপো, ডামাঙ্কম প্রভৃতি নগরে গমন 
করিয়া খাদিজার ধন ব্বিগুণিত করিয়া তুলিলেন ( 

মহম্মদ সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয় সর্ধাঞ্ে 

থাদিজাকে লাভের সংবাদ দিতে গমন করলেন । খাদিজ! 

ইহার পূর্বে কখনও মহম্মদকে দেখেন নাই-তীহার সাধু- 
তার কথ! মক্কার আবাল বুদ্ধ নরনারী অবগত ছিল, তাহার 

সাধুতার জন্য খাদি! তাহাকে পূর্ব হইতেই শ্রদ্ধা করি- 
(তেন, এখন তাহার বষণীয় মুক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। 
তাহার ভ্রমর-কৃষ। কেশ গুচ্ছ, প্রশস্ত ললাট, সুদীর্ঘ ও লুষ্স 

যুগল, কঞ্ণতার, স্ুবিস্ত ত, নততা ও মধুরতাব্যগ্তক নয়ন- 
দ্বয়, স্থচিকণ নাসিক, নাতিদীর্ঘ উজ্জল বপু ও স্বকোমল 

গঠন দেখিয়] ক্ষণকালের জন্য খাদিগার হৃদয় চঞ্চল হইয়। 
উঠিল। মহম্মদ বাণিজ্যের আন্ুপূর্বিক বৃত্তান্ত বলিতে লাগি- 
লেন, খাদিজা অনিমেষলোচনে সে রূপ দর্শন করিতে লাগি- 
লেন। খাদিজা মহম্মদকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করিয়া! 
পুনরায় বাণিজ্যের জন্য দক্ষিণদেশে প্রেরণ করিলেন। 
এবারও মহন্মদের কার্ধ্যকুশলতায় বাণিজ্য কার্ষেয লাভ 
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ধাঁড়াইল। মহম্মদ ক্রমাগত তিন বতসরকাল' খাদিজার 
কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, খাদিজা তাহার গুণগ্রামে মুগ্ধ 

হইয়া াহাকে আত্মসমর্পণ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। 

মহম্মদদের মনের ভাব অবগত হইবার জন্য পরিচারিক! 

মৈশারাকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ধৈশার! 

মহন্মদকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার বিবাহের উপ- 

যুক্ত বয়স হইয়াছে, আপনি কি বিবাহ করিতে চান না?” 
মহম্মদ বণিলেন “যাহার স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিবার 

ক্ষমতা নাই, তাহার কি বিবাহ করা! কর্তব্য ?”? মৈশার! 

বলিলেন “যদি কোন সৎকুলসস্ততা ধনবত্তী রমণী 

আপনার অন্ুরাগিনী হন, তবে কি আপনার বিবাহ 

করিতে আপত্তি আছে ?” মহম্মদ জিজ্ঞান। করিলেন “সে 
রমণী কে?” মৈশার! বলিলেন “খাদ্দিজ1।” মহন্ম্দ একথা: 

বিশ্বাস করিতে পারিলেন ন1। তিনি বলিলেন “ইহ! কি 

সম্ভব ?” মৈশার! এই বিবাছ সংঘটন করিতে প্রতিশ্রুত 

হইয় বিদায় লইলেন। নির্দিষ্ট সময়ে খারিজ! ও মহম্মদ 

সাক্ষাৎ করিলেন। এখন আর সে প্রভৃভৃত্যের ভাৰ নাই, 
প্রেমিক যুগল তাড়িত চঞ্চলনেত্রে উভয়ের পানে এক 

মূহুর্তের জন্য চাহিয়! দেখিলেন, আর কথায় প্রেম প্রকাশ 

করিতে হইল না। খাদিজার বয়ন চল্লিশ বসর পার 
হইয়াছে; যৌবনের মে উত্তেজন! নাই, তথাপি যৌবন 
সৌন্দর্যের হাল হয় নাই। লজ্জা আসিয়! তাহার গণ্ডদেশ 
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ক্তীক্ত কত্বিয়। তুলিল। তিনি মহন্মদকে মনের কথা বলি' 

বন কি, চক্ষু তুলিয়া! তাহার দিকে চাহিতেও পারিলেন 
11 মহশ্বদও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন 

11 বহুক্ষণ উভয়ে নীরবে বসিয়া রহ্ছিলেন, বাক্যাতীত 

গাষায় উভয়ে বহুক্ষণ প্রেমালাপ করিয়। উভয়ে উভয়ের 

[নের ভাব অবগত হইয়! চলিয়া গেলেন। খাদিজ! এই 

ববাহে আপনার ও মহম্মদের আত্মীয় স্বঙ্গনের সম্মতি 

হণ করিবার জন্ত এক ভোজে সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। 

সাবুতালিব ও খাদিজার আম্মীয় বরক1 বিবঃহ সম্বন্ধ স্থির 

চরিলেন | * 

বিবাহ দিনে ঘোর ঘটায় নৃত্যগীত আমোদ উৎসৰ 
ছেল, বৃদ্ধ আবুতালিব আনন্দে বিহ্বল হুইয়] নৃত্য করিতে 

1াগিলেন। মহম্মদ যথাসাধ্য গরিবদ্িগকে দ্বান করি- 

লন-_আপনার পালিতা মাতা হালিমাকে এ নখের দিনে 

বস্থৃত না হইয়! মরুভূমি হইতে তাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া 

* মহম্মদকে সাধারণের চক্ষে ঘৃণিত করিবার জন্ত সার উইলিয়ম 

মউর প্রভৃতি কয়েক জন ইংরেজ লেখক এই বিবাহকে গুণ প্রেম 

নিত বলিয়া ইঙ্গিত করিতে কুঠিত হন নাই। বরকন্তার আত্মীয় 

জনের সম্মতি্মেই যে এ বিবাহ হইয়াছিল তাহার তূরি তুরি প্রমাণ 

হিম্নাছে। ইংরেজ জীবন চরিত লুখকদিগের অনেকেই যে মহম্মদ 

পর তব! জন্মাইবার জগত তাহার জীবন বৃত্তান্ত মিখিয়াছেন। এ কথা 

ফলেরই স্মরণ রাখ! কর্তৃব্য। 
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আনিয়! এক পাল মেষ উপহার দিলেন। এই আননোর 

দিনে মাতার কথা মনে উঠিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার প্রফুল্ল 
বদনঘবিষাদ মেঘে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। 

মহম্মদ ও খাদিজার বিবাহ মণি কাঞ্চণ সংযোগ 

হইয়াছিল। খাদিজা গখর বুদ্ধিসম্পন্না, উদারহ্বদয়া, 
সরলপ্রাণ! ও গুণগ্রাহিণী রমণী ছিলেন। মহম্মদের গম্ভীর 

ও চিন্তাশীল চরিত্র তাহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। 

স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ে লীন হইয়া পরম সুখে সংসার 
খাত্র! নির্বাহ'করিতে লাগিলেন । প্রেম, পবিত্রতা, বিনয় 

ও শাস্তি তাহাদের সংসারে বিরাজ করিতে লাগিল। 

সংসারে অহর্নিশি বিবাহ হইতেছে কিন্ত স্বামী স্ত্রীর এমন 
গভীর প্রেম অন্পই দৃষ্ট হয়। মহম্মদ গরিব--খাদিজ! অতুল 
এশ্ব্য্যের অধিকারিণী; সমৃদ্ধিশালিনী রমণীর গরিব স্বামী 
এ সংসারে অহরহ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া থাকেন 

কিন্ত খানি! স্বামী-প্রেমে আত্মহারা হইয়া সম্পত্তি কোন্ 
ছার, জীবন মন অর্পণ করিয়া তাহাতে মিশিয়া গেলেন। 

মহম্মদও খাদিজ! ভিন্ন আর ৰাহাকে' জানিতেন না, 

খাদিজাকেই জীবনের দ্বুধ দুঃখ করিয়া! দিন কাটাইতে 
লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে বাণিজ্য যাত্র। করিয়া অর্থোপা- 

জ্জন করিতেন, অবশিষ্ট কাল খাদিজার মধুর সহবাসে 

ষাপন করিতেন। ক্রমে খার্দিজার গর্ভে মহম্মদের ছুই পুত্র ও 
বটি আর আলা লীগ আসিস 5 পলা সা পাকি হই 
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বর্ষ বয়সে» এবং সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান আব্দ-আল্লা শৈশবেই 
ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ' জেনাৰ, 
রোকেয়া, ওমকোলথাম ও ফঙ্ডেমা নামক কন্ঠ, চতুষ্টয 
পিতা মাতার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিল। 

খাদিজার এরশ্বরধ্যে মহম্মদের আর সংসার চিস্তা রহিল 

না, তিনি নান। প্রকার সতকার্য্ে হ্বদয় মন নিযুক্ত করি- 

লেন। প্রাচীনকালে নানা প্রকার অত্যাচার নিবারণের 

অন্য মন্কানগরে ফধুল নামক এক সভা ছিল, কালক্রমে 

নভাটি উঠিয়া যায়, মন্কানগরে ভীষণ অত্যাচার স্রোত 
গ্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে । দিনে ছুপ্রহরে প্রবল 
ছুর্বলের সর্ধন্বহরণ করিতেছে, ক্রোধান্ধ হইয়া একে 
অন্যের প্রাণ সংহার করিতেছে, দুর্ধবলা নারীর প্রতি 

বীতৎন অত্যাচার হইতেছে, মহম্মদ জন্মভূমির এ দশা 
মহিতে পারিলেন না। ব্যাকুল হৃদয়ে পুনরায় ফধুল সভা 
সব্ীবিত করিলেন। মক্কানগরের চারি পাঁচটি পরিবার 
দুর্বল ও অত্যাচরিতের সাহায্য করিতে প্রতিজাবদ্ধ হইল। 

মহম্মদের য়ল যখন ৩৫ বৎসর, তখন নিকটবর্তী 
পর্বত হইতে বৃষ্টিআোত নামিয়া কাবা মন্দির ধ্বংদ করে। 

মন্কাবাপী আর সকল কায বিস্বৃত হুইয়া একাস্ত মনে 

মন্দির নির্মাণে নিযুক্ত হইয়াছে,এমন সময়ে অথমান নামক 

ৃষ্টধন্মীবলন্বী একজন আরব, মক্কানগর গ্রীকদিগের হস্তে 

অর্পণ করিবার জন্য ষড়ঘন্ত্র করিয়াছিল। সমুদয় আয়ো* 
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জন প্রায় পূর্ণ হইয়াছে, শরীক সৈন্য নগর দখল করিতে 
অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় মগ্মদ ওথমানের বিশ্বস- 
ঘাতকত। ও বড়ন্ত্র ধরিয়া ফেলিলেন ) মন্তাবাসীগণ সমক্কে 
সশস্ত্র হইল, মহক্মদ জদম্য উৎসাহের সহিত সকলকে 
জন্মভূমির শ্বাধীনত! রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজিত করি- 
লেন। শক্রর চক্রান্তে মক্কানগরে ম্বাধীনত। সূর্য্য অন্তমিত 

গ্রায় হইয়া আবার উজ্জ্লরূপে প্রকাশিত হইল, মহম্ম- 
দ্বের প্রশংসা! ধ্বনিতে চারিদিক শব্দায়মান হইতে লাগিল। 

ইহার কিয়ৎকীল পরে মক্কা নগরে কাব! মন্দির পুনর্নিস্মত 
হইল। কে পবিত্র প্রস্তর মন্দিরে সংবদ্ধ করিবে, 'ইহা 

লইয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘোর কোলাহল উপস্থিত 

হইল। ঘোর বিবাদ মীমাংসার জন্য সকলেই অস্ত্ে 
সাহায্য লইবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় মহা 
মধ্যস্থ হইয়া! আসন্ন বিপদ হইতে ম্বদেশকে রক্ষা করি 
লেন। মহম্মদ প্রস্তর খণ্ড বস্ত্রের উপর রাখিয়া বিভিঃ 
| জাতির অধিনায়কদিগকে বস্ত্র উন্নীত করিতে অন্ুরো, 
করিলেন, বস্ত্র নির্দিষ্ট স্থানের নিকটে আপিবামাত্র মহম্মা 
হস্তে গ্রস্তরধও উঠাইয়! মন্দিরে সংবদ্ধ করিয়া! দিলেন 
এইকপে দিন দিন মহম্মদের মান সন্্ম বৃদ্ধি হইছে 
লাগিল। | ও ৃ্ 
. মহম্মদের হৃদয় মময্যত্ে পূর্ণ ছিল, মানুষ প্র য' 
দাসরূপে বিভ্রীত হইয়া অশেষ ক্লেশ সহ করিবে, তি? 
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ইহা দেখিতে পারিতেন না। শ্বদেশে দাসদিগের হুর্গাতি 
দেখিয়া তিনি জনুক্ষণ ক্ষু থাকিতেন। একদা! খাদিজার 

কোন এক আত্মীয় লৈয়দ নামক এক দাস ক্রয়করিয়। 
ধাদিজাকে উপটৌকন দেন। জৈয়দের নম্রতা ও সত- 
তায় মুগ্ধ হইয়! মহম্মদ তাহাকে স্বাধীনতা দান করেন। 
কত্ত জৈয়দ মহন্মদের গুণে মুগ্ধ হইয়া চিরজীবন আর 
চাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। সেচিরদিন সুখ ছুঃথে 

সম্পদে বিপদ্দে তাহারই অনুগত হইয়! ছিল। 

পঞ্চম অধ্যায়। 

নবজীবন লাভ | 
এতদিন মহম্মদ গরিব ছিলেন। গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান 

করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইত, প্রাণ ভরিয়! 

হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ করিতে পারিতেন না। বাল্যকাল 
হইতেই সংসারের অবিশ্রান্ত কোলাহল তিনি ভাল বাসি 
তেন না, অবসর পাইলেই জনশূন্য গিরিগুহায় গমন করিয়া 
চিন্তা সাগরে ডুবিয়া যাইতেন। বিবাহের পর আর 
মহন্মদকে সংসারের ভাবনা ভাবিতে হইত না, খাদিজার 
অতুল সম্পত্তি তাহার সকল অভাব পূরণ করিত। 
তাহার নির্জনপ্রিয়তা দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। 
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প্রতিদিনই নগর হইতে বাহির হইয়! হর পর্বতের গুহায় 
কিয়ংকাল যাপন করিতেন। গৃহে ফিরিয়া আসিবার 

সময় ভক্তিতরে কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন, কৃষ্ণবর্ণ 

গবিত্র প্রস্তর ঘন ঘন চুম্বন করিয়! কৃতার্থহইতেন। দিন 
দিন তাহার ধর্ম তৃষ্ণা প্রধর হইতে লাগিল। দিন দিন 

মক্ৰীবাঁসীগণ তাহাকে অধিকতর শ্রদ্ধ! করিতে লাগিল। 

মহম্মদ দুইবার সিরিয়া গমন করিয়াছিলেন, বৈদে- 

শিক জ্ঞান ও সভ্যতা! তাহার চক্ষু উদ্মীলিত করিয়াছিল। 

স্বদেশের ঘোর মূর্খতা ও বর্ধারতার জন্য তিনি অনুক্ষণ 
ক্লেশ পাইতেন। তাহার জন্মভূমি নান] দুঃখে জর্জরীত, 
স্বদেশবাসীগণ মারামারি কাটাকাটি ব্যতীত আর কিছু 
জানিত না, যুদ্ধ ও রক্তপাতই তাহাদের নিত্যক্রিয়া ছিল। 
নারীজাতির ছুর্গতির সীম! নাই, পুরুষ ইচ্ছ! করিলে এক-' 
বারে বছু সংখাক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতেছে,আবারবিন? 

কারণে তাহাদিগকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়! গৃহ হইতে তাড়া- 
ইয়া দিতেছে, নিরাশ্রয় ও গৃহ শূন্য হইয়া তাহারা গড়িয়] 
মরিতেছে। গর্ভস্থ শিশুদিগকে অকাতরে মারিয়া ফেলি- 
তেছে, সদ্যগ্রহ্ত শিশুগুলি আনন্দে হস্তপদ সঞ্চালিত 

করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিতেছে, কঠোর প্রাণ আরবগণ 
তাহাদিগকে মুত্তিকাতলে প্রোথিত করিয়া সংহার করি- 

তেছে। জ্রীত দাদ দাসীদিগের উপর নৃশংস ব্যবহার করি- 
তেছে, ভাহাদের আর্তনাদ নৈশ গগন হাহ] করিতেছে। 
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পুরুষ ও রুমতীগণ লজ্জ। সন্ত্রম পরিত্যাগ করিয়। উলঙ্গদেহে 

করতালি দির নৃত্য করিতে করিতে কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ 
করিতেছে, এবং ইহাই প্রন্কত ধর্ম মনে করিয়ব সুখী 

হইতেছে । নরনারীর পবিত্র সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়াছে, 
পরদার গমন প্রবলরূপে চলিতেছে । সংসারের কায করে 

ব্যস্ত থাকাতে মহম্মদ এতদিন যে ভীষণ ছুর্গতি দেখিয়াও 

হৃদয়ে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, 
তাহার স্বাভাবিক চিন্তাশীল হৃদয়ে সে ছুর্গাতির চিত্র এখন 
বজ্ম বিদ্ধ হইতে লাগিল। 

তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন নৈতিক বিপ্লব 

না হইলে আরব জতির আর কল্যাণের আশা নাই। 

আঙ্গ যে জাতি বর্ধরতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন 

হইয়া আছে, শত শত যুগ অভিবাহিত হইয়া যাইবে 
তথাপি নে দ্াতি মানুষের মত হইতে পারিবে না। 

কি করিলে স্বদেশনাঁদীর অপার ছুর্গতির অবসান হইবে, 

কি করিলে সকল ছুঃখাপহারী নৈতিক বিপ্লব উপস্থিত 

হইয়! যুগ যুর্গান্তের কলস্বর/শি প্রক্ষালিত করিবে, এই 

চিন্তা তীহার হৃদয় মন আক্রমণ করিল, দিন দিন এই 

চিন্তা তাহাকে ক্ষিপ্রপ্রায় করিয়া তুলিল। তিনি নিজের 

শক্তি সামর্থোর দিকে চাহিয়া] দেখিলেন, এ মহা কার্ধ্য 

তাহার ডূর্ল ক্ষমতার সম্পন্ন হইবে না, দেব প্রসাদ ভিন্ন 
মনুষ্য বলে অনন্ত দুর্গতির অবসান হইবে না। 
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দিন দিন তিনি সংসারের সকল কার্ধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন 

হইয়া পড়িলেন, দিবানিশি একই চিন্তা ডুবিয়! গেলেন। 

পূর্বে প্রতি বৎসর রাষধাঁন মাসে সপরিবারে হর পর্বাতে 

গমন করিয়া নিজ্জনতা'র অপূর্্ম স্থখ সন্তোগ এবং ক্ষপার্তকে 

আহার ও নিরাশয়কে আশ্রয় দান ও ধ্যান ধারণায় সময় 

অতিবাহিত করিতেন। এখন জনকোঁলাহলের অভীত পর্বত- 

কন্দর ছিন্ন আর কোথাও তিনি তিঠিতে পারিতেন না। 

কত রাত্রি গভীর ধ্যান ও চিন্তান্তে অবসান করিতেন, কত 
দিন অনাহারে পর্বত পৃষ্ঠে পড়িয়া থাকিতেন । কখনও 

ক্রন্দন করিতেন, কখনও শোকে বিহ্বল তইয়! প্রস্তরে 

মস্তক ঘর্দণ করিতেন, কখনও 'আঅচৈহন হইয়া] পড়িতেন, 

কখনও স্থিরভাবে আকাশের দিকে চাহিয়! থাকিতেন। 

গ্ররুতির গুপ্ু রহস্ত উদঘাটন করিবার জন্য বাকুল হইয়ণ 

পড়িতেন। অনন্ত আকাশে ধুসরবর্ণ অনন্ত মেঘমালা 

ভালিয় ফাইনেছে, মতশ্মাদ এক মনে ভাহাঁদের দিকে 

চাহিয়া থাকিতেন। কেমন করিয়! নিরনলম্ব ভাবে আকাশে 
মেঘগুলি ঝুলিতেছে, কে ইহাদের আশ্রয় হইয়। অনন্য 

আকাশে বাঁস করিত্রেছে, মহম্মদ সে রহস্য ভেদ কিনে 

আকুল হইভেন, রহস্যভেদে অসমর্থ হইয়া ক্ষিপ্ত গ্রায় হইব! 
পড়িতেন। উযাকালে রজনীর অন্ধকার বিদুরীত করিয়া 
বালার্ক কিরণ জালে আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে ; মধ্যান্ক 

কালে উষার কোমল কিরণ সংসার দগ্ধকাঁরী প্রখর রশ্িন্ধে 
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পরিণত্ত হইতেছে,গ্রদোষে আবার সেই হূর্যয মণ্ডল পৃথিবীর 

বদন অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়া কোথায় লুক্কায়িত্ত হই- 

তেছে। রজনীর অন্ধকারের সহিত আকাশে অগণ্য হীরকা- 

বলীর সায় তারকাঁরাজি জলিয়! উঠে, তাহারা একে একে 

পূর্ব দিকে উদ্দিহ হইয়া পশ্চিমাকাঁশে লুকাইয়! যাইতেছে। 
চন্ত্র রেগার স্যার উদ্দিত হইয়া দিনে দিনে বদ্ধিত হইতেছে, 

শেষে প্রাণ মন বিমোহগকারী রূপ ধারণ করিয়া জগতকে 

হানাইতেছে। দেখিতে দেখিতে চন্দ্রমার মে লাবণ্য হাস 

হইয়া গেল, চন্দ্রথা লুকায়িত হইলেন। “পৃথিবী নীরব, 

নিষ্পন্দ, কোথ। হইতে প্রবল বেগে প্রতঞ্জন আসিয়া অনন্ত 

সকুক্ষেত্রের অনপ্ত বালুকারাশি আকাশে উড্ঠীন করিয়| 
পৃথিনী ও আকাশ অন্ধকারে ডুবাইয়া দিতেছে । মহমদ 
ভ্লাবিতেন, কে এমন মা শক্তিসম্পন্ন,ষে দিবানিশি জাগ্রত 
থাক্য়ি। বিশ্ব ব্রদ্মাণ্ডে এমন উৎ্কট ক্রীড়া করিতেছে | 

প্রক্কৃতির যবণিকা তুলিয়া! ফেই মহ] পুরুষকে দেখিবার 

জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। চারি দিক ঘোর অন্ধকারে 

সমাচ্ছন, অনন্ত গগনে অসংখ্য নক্ষত্র মিটমিট.করিয়া 
জলিছেছে- স্তাবর জঙ্গম নীরবে পড়িয়! রহিয়াছে, মহম্মদ 

একাবা জাগ্রত থাঁকিরা দেখিতেন, অনন্ত সাগরে ভিনি 

একাকী ভাদিতেছেন, চিন্ত| সাগরে ঘোর আবর্ভ উঠিত। 
এই বিচিত্র শরীর, এই অপরূপ হৃদয় মন, কে দিল, কোথা 

হইতে আদিল, ভাবিয়া এ তন্থের দীমাংস। করিতে পারি- 
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তেন না। কখনও তাহার মনে প্রশ্ন উঠিত, কখবামনিরের 

দেবতাগণ কি এমন শরীর, এমন মন স্থ্টি করিতে পারেন ? 

যে স্ষল দেবতা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে 

অশমর্থ, রঙ্গের গন্ধে মুগ্ধ হইয়া সহস্র পিপীলিক1 ও মক্ষিকা 

নিয়ত মাহাদের অঙ্গ ক্ষত করিতেছে অথচ তাহাদিগকে 

তাঁড়াইয়! দ্রিবার যাহাদের ক্ষমতা নাই, সেই নিশ্টেষ্ট। 
জড়পিও, প্রাণহীন দেবত। কি এই অপূর্ব্ব বিশ্ব মণ্ডল, 

এই অগণ্য জীব জন্থর অস্টা।? মহন্মদ এতদিন ভক্তিভরে 
কাবামন্দিরের 'অসংখ্য দেবতার পুজা করিতেন। প্রক- 
তির আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখির1 তাহার মনে দেবদেবীর প্রতি 

সন্দেছ জম্মিল। যে দেব দেবী মৃত্তিকা অথব। প্রস্তর 

নির্শিত, যাহা আজ আছে কাল চূর্ণ হইয়া! যাইতেছে, 

যাহার নিজের নড়িবার ক্ষমতা নাই, মানুষের হস্ত না 

হইলে যাহ। নির্মিত হয় না, মানবের জ্ঞানাতীত এই বিশ্ব 

্রহ্মাও কি তাহাদের সৃষ্ট হইতে পারে ? মহম্মদের হৃদয়ে 

দেব দেবীর প্রতি বিশ্বা ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। 

যখন তাহার বয়স ৩৩ বৎসর সেই সময় হইতে বিশেষ- 

দ্ূপে ধ্যানপ্রিয় হুইয়। পড়িয়াছিলেন, সাত বৎসর অতীত 

হইয়া গেল, পূর্বে ছই এক ঘণ্টা ধ্যান করিতেন, এখন 
দিবারাত্রি ধ্যান করিয়াও আর তৃপ্তি হয় ন!। ধ্যান 

ছাড়িয়া! আহারে কচি হয় না, নিদ্রার মময় পান না-- 

অনাহারে অনিদ্রায় তিনি দুর্ঘল ও কুশ হইয়। গেলেন, 
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তথাপি সমুদয় সন্দেহ ঘুচিয়া হদয়ে সত্যালোক প্রজ্ছলিত 
হইল না। নিরাশ হইয়। কত বাঁর আত্মহত্যা করিতে 

গিয়াছেন কিন্তু খাদিজার সতর্কতায় বাসন! পূর্ণ করিতে 
গাঁরেন নাই। এ ভীষণ যন্ত্রণার সময় একমাত্র খাদিজার 
সেবা শুক্রধাতেই তিনি বাচিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ- 

রূপে বুঝিয়াছিলেন, আরবগণ দেবদেবীর পু করিয়। দিন 

দিন রসাতলে যাইতেছে কিন্তু সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে 

কিছুতেই প্রাণে ধরিতে পারিলেন না। পরষেশ্বরকে না 

পাইলে নিজে পরিত্বাণ লাভ করিয়া স্বদেশকে উদ্ধার 

করিতে পারিবেন না,এ সত্য দূঢ়রূপে তীহার হৃদয়ে অন্ধিত 

হইয়! গেল। ঃ 
পরমেশ্বরকে না পাইয়া তিনি পাগলের মণ হইয়] 

গেলেন_ লোকে তীহাকে দ্বিশাহাঁর| উন্মাদ মনে করির1 

গাত্রে ধূলি দিত, শত শত লোক তাহার পশ্চাতে জড় হইয়া 

বিদ্রপ করিত, কি বিষম জালায় মহম্মদের গ্রাণ পাগল 

ডাহা না জানিয়; তাহার উপর কত অত্যাচার করিত। 

মহম্মদের সংসারাতীত প্রাণে মানুষের ঠাট্টা উপহাস 
কখনও কোন ক্লেশ দিতে পারিত ন! কিন্তু যার জন্য পাগল 

এ সংসারে তাহা ন! পাইয়া, শৃন্ত প্রাণ পূর্ণ করিবার উপায় 
না দেখিয়া, প্রাণের ক্েশ ও নিপ্ধাশার দংশন আর সহিতে 
রঃ পারিয়া এক দিন নিশীথ কালে আত্মপ্রাণ বিসর্জনের 

সঠ উত্তক্গ পর্বত শৃঙ্গ হইতে লক্ষ প্রদান করিলেন, এমন 
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সময় পশ্চাৎ হইতে খাদিজা! তাহাকে বাহু দ্বারাপরিবেষ্টন 
করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। খড়াঘাতে বিচ্যুত মুণ্ড ছাগ 

শিশুরণ্ভায় মহম্মদ যাতনায় ধড়ফড় করিতে লাগিলেন। এই 
যাতনায় কত দিন কত যামিনী অতিবাহিত হইল। ঈশ্বরের 
জন্য যে এমন ব্যাকুল, ঈখর কি তাহাকে দর্শন ন! দিয়া 
থাকিতে পারেন? যে ঈশ্বরের দর্শন গাইবাঁর জন্ত আত্ম 

গ্রাণ বলি দিতে উৎসুক, ঈশ্বর কি তাহার প্রাণে আবিভূ্তি 
না হইয়। থাকিতে পারেন? তীষণ ব্যাকুল অবস্থায় এক 
দিন তিনি পর্বত পৃষ্ঠে পড়িয়া! আছেন, এমন দময় তাহার 
অন্তর্জগৎ হঠাৎ আলোকিত হইল, বহির্জগণ্ মধুময় হইয়া 
গেল, সে আলোকের তীব্র তেজ সহিতে ন পারিয়া তিনি 

মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মালোক কে সহিতে পারে ? 
মহম্মদ চেতন! লাভ করিয়া দেখেন, এক দিব্য পুরুষ 

সন্ুখে প্রকাশিত । 
রজনীর নিস্তব্ধতা, উচ্চ শৈলের গম্ভীরত1 ভেদ করিয়! 

অপূর্ব, অশ্রুত, ভাষাহীন, শব্ধহীন মহা বাক্যে তাহার 

অন্তস্তল চমকিত করিয়া ভগবান তীহাকে ডাকিয়া 

বলিলেন “মহন্মদ | পাঠ কর।” বিশ্ব গ্রন্থ আজ মহম্মদের 

নিকট শ্রকাশিত, বিশ্বের স্থষ্টিকর্া আজ জগতের প্রত্যেক 

পদার্থে দেদীপ্যমান, মহম্মদ সে জীবস্ত জাগ্রত ব্রন্মকে 

বিশ্বময় দেখিয়া অবাক হইয়া বলিলেন “আমি জানি না 
কেমন করিয়া পড়িতে হয়” তখন সে দিব্য পুরুষ 
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হলিলেন "মহম্মদ ! মহম্মদ ! চক্ষু উন্মীলন করিয়া পাঠ 

কর। তীহারই নাম লইয়। পাঠ কর,যিনি সকল পদার্থের 

্ষ্টিকর্তা। যিনি রক্ত বিল হইতে মনুষ্য শরীর কষ্ট 
করিয়াছেন । যিনি সকলের প্রতিপালক ও গৌরবান্থিত। 
তীহারই নামে পাঁঠ কর, ধিনি মন্থ্য হাতির শিক্ষাদাতা। 
যিনি মনুষাুকে জ্ঞান দান ও অজ্ঞাত বিষয় অবগত করি- 

য়াছেন।" মহম্মদ চাহিয়! দেখেন অন্ধতমসাচ্ছন্ন অস্তর্জগৎ 

দিব্যালোকে ভাসিতেছে,হৃদয়ের প্রাণ সংহারকারী ব্যাকু- 
লত! অন্তর্তিত হইয়াছে,বহুকাঁল যে শাস্তির মুখ দর্শন করেন 

নাই, সেই স্বনির্শ্শা শাস্তি হৃদয়ে বিরাঁজ করিতেছে, হঠাৎ 

এ পরিবর্তন দেখিয়া অবাঁক্ হইয়া রহিলেন। তখন সেই 
দিব্য পুরুষ আবার বলিলেন “যাও, মহম্মদ! জগতে সত্য 

মর্ম প্রচার কর” 

চকিতে ব্রন্গালোক প্রকাশিত হইয়া চকিতে অন্তর্থিত 
হইল। মহন্মদের বু দিনের অন্ধকারময় হ্বায়-ঘর অক- 

স্মাৎ আলোকিত হইয়! পুনরায় নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
হইল। জীবন্ত ঈশ্বর চিরকালই মানুষের হৃদয়ে এইরূপ 
প্রকাশিত হইয়া পুনরায় লুক্কারিত হন। তাহার প্রাণ মন 
বিমোহনকারী অপরূপ সৌনর্্যে মানুষের প্রাণ বিমুগ্ধ 
করিয়া তাহাকে আরও ব্যাকুল করিবার জন্য অস্তর্থিত 
হইয়া যান। ভগবান লুকায়িত হইলেন। প্রাতঃকালে 
মহন্মদ কাপিতে কাপিতে চিত্তে ঘোর বিপ্লব লইয়! গৃহে 
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গমন করিলেন। ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল--একবার 
ভাবিলেন বাহার জন্য এদিন ব্যাকুল ছিলাম, তিনিই 
ক্কপা করিয়৷ আত্ম স্বরূপ গ্রকাশ করিগ়াছেন; আর বার 

সন্দেহ হইল,কল্পন! ব! বিস্রাত্ত করিয়াছে। বিশ্বার ও সন্দেহে 

দোলায়মান চিত্ত হইয়া খাদিজাকে রঙ্গনীর অভূতপূর্ব 
ব্যাপার অবগত করিলেন। পতিপ্রাণা খাদিজ। শ্বামীর 

কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া! বলিলেন “আজ কি আনন্দের 
সমাচার তুমি আনয়ন করিয়াছ। বাহার হস্তে খাদিজার 

জীবন, তাহাই নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেছি, সত্য 

সত্যই পরমেশ্বর তোমাকে সত্য ধর্ম প্রচারে নিযুক 

করিয়াছেন।” মহম্মদকে বিষ" দেখিয়া! তিনি আবার 
বলিলেন *আনন্দিত হও, ঈশ্বর তোমাকে লজ্জিত করিবেন 

না। তুমি আত্মীয় স্বজনের নয়নের আনন, প্রতিবাসীর 
গ্রতি দয়ার্রচিত্ত, গরিবের আশ্রয়, অতিথির বন্ধু, প্রতিজ্ঞা 

রক্ষক ও সত্যের সহায়।” সাধুকার্ষোয স্ত্রীর 'উৎসাহ 
পাইলে লোকে কোটি লোকের উপহাস ও বিদ্রুপ তুচ্ছ 
করিতে পারে, জগতের সর্ধ প্রকার হ্ত্যাচার ও যন্ত্রণ! 

কুসুম শয্যা! মনে করিতে পারে, প্রাণাধিক! খাদিজা তাহার 
উপর আস্থা! স্থাপন করিলেন কিন্তু তথাপি মহম্মদের সনেহ 

দোলায়মন হৃদয় শাস্তিলাভ করিল না। বারংবার বোধ 

হইল, বুঝিবা যাহা ঈশ্বরের প্রকাশ মনে করিতেছেন 
তাহা কল্পনা প্রস্থৃত। এ জগতে কত লোক এই সন্দেহে 
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ভ ক্রেশ সহা করে। জগতের ঈপ্র কপ! করিয়া কতবার 

মানব হৃদয়ে প্রকাশিত হন কিন্ত সন্দেহ ও অবিশ্বাস 

তাহাকে ঈশ্বর দর্শন হইতে বঞ্চিত করে। আবার*“ঘোর 
সন্দেহ মহম্মদের প্রাণ ব্যাকুল করিয়! ভুগিল, মহম্মদ 
ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়। উঠিলেন। জগতে এ অবস্থায় যাহারা 
পড়িয়াছেন তাহারা ব্যন্ীত মহন্মদের প্রাণের অশেষ 

ক্লেশ আর কেহ উপলব্ধি করিতে সঘর্থ হইবেন না। 

অবিশ্বামের বিষম দংশন হিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া 

গড়িলেন। হর গর্ধতে বিশ্ব বঙ্ষাওময়*ঘে গুকষকে 

দেখিয়'ছিলেন, উাহারই দর্শন লাছের জন্য আবার আহার 

নিদ্র! পরিত্যাগ বরিঘেন। পৃহমূ্ধ বাকুল হইয়া ক্রন্দন 
করিতেন, আর বলিতেন “কোথায় সেই পুরুষ, ঘিনি দেখা 

দিয়া একবার আদার ৩৭ আলোকিভ করিয়াছিলেন ।” 
ঘেপুরুষ তাহার আদরে প্রকাশিত. হইয়াছিলেন, তাহার 

কপ, গুধ, প্রক্কতি কিটুই ভিনি জানিতেন না। মেই 
অজ্ঞাত অনন্ত পুরুষকে হৃদয়ে দেখি পার জনা তিনি অস্থির 

হইয়া পড়িলেম।” কাভশ প্রাণে প্রার্থনা কিতেন “হে 

অজ্ঞাত অগমা পুরুষ! সন্েহ ও অপিখামের হস্ত হইতে 

মুক্ত করিয়া গ্রাণ বাচা 91” মভম্মদের বিলাপ ধ্বনি ও 

আর্নাদে নীরব পর্ান্ গ্রতিধ্বুনিত হইতে নাগিল কিন্ত 

অবিশ্বাসের হস্ত হইতে তিনি উদ্ধার পাইলেন না। 

মানুষ নিজ বলে কখনও ত্রহ্গক্ূপা অবতীর্ণ করিতে পান্নে 

৫ 
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নাযখন সে নিরাশ্রর নিকপায় হইয়া আপনাকে অকি- 

চন জ্ঞান করিয়া একমাত্র ভবকাগারী ঈশ্বরের উপর 
নির্ভর করে, তখনই ভগবান তাহার প্রাণে দর্শন দেন। 

মহম্মদ অবিরত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন-_সাধন 
ভজন জানিতেন না, যোগ প্রয়োগ অবগত ছিলেন না, 

শিশুর সায় ব্যাকুল হইয়। বিশ্বমাতার দর্শনের জন্তা কেবল 

অবিরত কীাদিতে লাগিলেন। ব্যাকুলতা। ও সরল গ্রার্থ- 

নায় মহম্মদের প্রাণ ঈখর দর্শনের উপযোগী হইল। একদিন 
তিনি পথ দিয়! চলিম্বা যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ ব্রঙ্গাড- 

ব্যাপী ঈশ্বর তাহার প্রাণে আবিভূতি হইলেন। হুর 
পর্বতে যে তেজঃপু্ধ অশরীরী দিব্য মূর্তি দর্শন করিয়া- 
ছিলেন, তিনিই আবার শ্রাকাশিত হইয়া বলিলেন 
“মহম্মদ ! উত্ান কর, পরিধেয় বসন মানলিন্য মুক্ত কর, 
অপবিত্র দূর কর,সকলকে সতর্ক কর,পালনকর্তা ঈশ্বরকে 
গৌরবান্বিত কর।” ঈশ্বর বাণী শ্রবণ করিয়া সহম্মদের 
সকল দংশর ঘুচিয়া গেশ, মহম্মদ চতুর্দিকে জীবন্ত ব্্ 
দর্শন করিতে লাগিলেন । অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া 
দেখেন, ব্রহ্ম অনন্তরূপে অনস্ত আকাশ পূর্ণ করিয়। রহিয়া- 
ছেন, গ্রহ উপগ্রহ তাহারই জ্যোতিতে জ্যোতিম্মান হইয়া 
রহিয়াছে, ভূমগুল তাহারই সন্ধা সাগরে ভাসিভেছে। 
পর্বত পাহাড় মরুভূমি আজ শত কঠে তাহারই স্তব 
করিতেছে, নরনারীতে আজ তিনিই প্রকাশিত রহিয়াছেন, 
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বৃক্ষ লতার প্রাণরূপে তিনিই ধিরাজ করিতেছেন। যে 

দিকে চাহিয়া দেখেন মেই দিকেই ব্রক্ম-মহম্মদ চক্ষু 
মুদ্রিত করিলেন, চক্ষু মুদ্দিয়। দেখেন হৃদয়ে অৃষ্ঠ সৃষধ্য 

অযুত চক্র, তিনিই শোণিত ধারে মাংসপিণ্ডে, তিনি 

মনোরাজ্যে, আত্মার অন্তন্তলে ৷ অন্তরে বাহিরে বঙ্গ ভিন্ন 

আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, সে অপরূপ নিরাঁকাঁর 

রূপ সাগরে ডুবিয়া গেলেন। জীবাত্মা ও পরমাস্তা গভীর 
যোগে নিবদ্ধ হইল জীবাস্ম] পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন 

লাভ করিয়া অবিদ্যান্ধকার হইতে মুক্ক হইল, সর্ধ 

শক্তিমানের অনন্ত শক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া! গেল। মহম্মদ 

উল্লসিত হইলেন, ঈশ্বরাদেশ শ্রবণ করিয়া প্র্থুর নাম 
গৌরবান্বিত করিতে কটিবদ্ধ হইলেন, নর নারিদিগকে 

প্লৌন্তলিকতাঁর শোঁহগাশ হইতে উদ্ধার করিয়া একমাত্র 
সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহা সংগ্রা- 

মের সুচনা করিলেন। নিছে নবজীবন লাভ করিয়!] 
স্বদ্বশকে নধজীবন দাঁন করিতে অগ্রসর হইলেন। এত 

দিনে অশেষ যন্াগ্রস্ত জন্মতূমির উদ্ধারের পথ পাইয়া! সেই 
পথে সকলকে আনিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। 



ষ্ঠ অধ্যায়। 
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রা অশেষ যাতনার পর মহল্সদ পূর্ণকাঁম হইয়া- 
ছেন, ইহার বদনে আনন্দের দ্যুতি, হৃদয়ে উল্লাসের তরঙ্গ 
উন্বন্ত হই ডুটিয়াছে। পবিভ্রতার সৌরভ তাহার অঙ্গ 
হইতে চারিদিত বিবীর্ণ হইব পড়িতেছে,আননে বিভেঞুর 

ইয়া প্রাণাধিকা খাদিজার নিকট উপস্থিত হইলেন। 

সি অশ্রজল ধাহার নয়নে লাগিয়াছিল, দ্দিবা- 
নিশি হাছাকার আর্তনাদ ব্যতীত ধাহীর মুখে অন্য শব্দ 
ছিল না, আজ তিনি আনন্দে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া 
গৃহে আদিলেন। তাহার মুখ দেখিয়াই খাদিজা বুঝি- 
লেন, স্বামী-রন্র বাহার বিরহে দিন বাষিনী বিলাপ করিরা- 

ছেন, আজ নিশ্চয়ই তাহাকে লাঁভ করিয়া কততার্থ হইয়া 

ছেন। মহম্মদ প্রাণ খুলিয়। ঈশ্বর কৃর্পার অলৌকিক 

ব্যাপার, ঈশর প্রকাশের অদ্ভূত কা, স্ত্রীর নিকট প্রকাশ 
করিলেন; সে অমৃতময় কথ! শ্রবণ করিতে করিতে খাদি- 

ভার সর্ধাঙ্গ পুলকিত হইয়া! উঠিল, গ্রাণাধিক স্বামীর 

মুখে ঈশ্বর কথ! গুনিয়। তিনিও ব্রন্ধাণ্ড ঈশ্বরময় দেখিতে 

লাগিলেন । ভ্রম কুসংস্কার তিরোহিত হইল, পৌত্তলিকতা] 
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পরিহার করিয়। খাদিজা! মহণ্মদের সর্ধ প্রথম শিষ্য 

হইলেন; খাদিজার প্রাণে সত্য ধর্মের বীজ বন্ধ মূল দেখিয়া 

মহল্মদ অপরিশীম আনন্দলাভ করিলেন। স্ত্রীকে সহচা 

রিণী দেখিয়া মহম্মদের উত্সাহ আরও বদ্ধিত হইল। স্বামী 

স্্রীউভয়ে মিলিয় প্রতি দিন ভক্তি ও বিশ্বাস ভরে এক 

মাত্র ঈশ্বরের অর্চন] করিয়। কৃতার৫ঘ হইতে লাগিলেন । 
বিশ্বাস দাবানলের ন্যায়। বিন্দু পরিমাণ অগ্নি 

্কলির্গ বিস্তীর্ণ বনরাজি তক্মীভূত করিয়া ফেলে, 
প্রাণের কোণে যে বিশ্বাস ক্ষীণাঁলোকে জলিতেছে, তাহাই 

ক্রমে বিপুল শক্তি ধারণ করিয়া কোটি কোটি নর নারীর 

প্রাণ আক্রমণ করে, দেখিতে দেখিতে তদ্বারা মহ] বিপ্লৰ 

সংসিদ্ধ হয়। খাদ্দিজাঁর সত্য ধর্ম গ্রহণের অব্যবহিত পরেই 

আবুভালিবের পুত্র আলি মহম্মদের প্রচারিত ধর্মে বিশ্বাস 

স্থাপন ক্লরিলেন। আলির বয়স তখনও চত্ুর্দশবর্ষ উত্তীর্ণ 
হয় নাই, এই বয়সেই তাহার কোমল হৃদয়ে সত্যের অক্ষয় 
বীক্ধ নিহিত হইল। এ বীজ হইতে যে বিশাল বৃক্ষ সৃষ্ট 
হইয়াছিল, তাহারই স্থৃশীতল ছায়ায় অদ্যাবদি কত ধর্মাকা 
সুখে আরাম করিতেছেন। আলি প্রাণের ঘোর আাবেগ 

ও অনুরাগের সহিত মহম্মদের অনুসরণ করিলেন । মহম্মদ 

খাদিজা ও আগিকে সঙ্গে লইয়া অহরহঃ মক্কা নগরের 

নিকটব্তী প্রাকৃতিক শোভার তাঁওার নিঞ্জন গিরি কন্দর 

বা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গমন করিতেন ও কৃতজ্ঞতায় আদ্নত 
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হইয়। ব্রঙ্গাগুপতি পরসগেশরের আরাধনা ও ধ্যান [করিতেন। 

একদিন স্রাহারা জন মানবহীন প্রান্তরে নীরবে ধ্যানে মগ্ন 

আছেন, এমন সমর আবুহালিব তাহাদিগকে ধানন্তিমিত- 

নোচন দেখির। বিস্ময়ে জিজ্ঞাস। করিলেন “মহম্মদ ! 

তোমরা থে পন্খানুষ্ঠান করিতেছ, ইহার মর কি?” মহল্মদ 

কাপুরুবের ন্যায় ভয়ে ছড়মড় হইয়া সত্য গোপন করিলেন 
না,তিনি সাহসে? মঠিভ বলিলেন “যাহা ঈশ্বরের মতা ধর্ম, 

স্বর্গে দেবভাগৃ্ণ ও ভাদাদের পুর্কা পুকষ এরাহাম যে ধর্ম 

পান করিতেন, আনরা। সেই ধর্মেরই অনুষ্ঠান করিতেছি । 

মানবজাতিকে ধর্শের পপ দেখাইতে ঈশ্বর ভাগাকে 

আদেশ করিয়াছেন । আপন পিছলা, আপনি সর্ব 

শেঠ পুরুষ, আছি অন্রনয় করিছেডি, আপনি এই ধর্ম 

পাঁলন করুন এবং মতা প্রচারে সহায় হউন |?) মহম্মদের 

জলন্ত বিশ্বা পূর্ণ কথা এবণ করিয়। আাবু-্।লিৰ ধলিলেন 
“ভাসি বৃদ্ধ হইয়া, পৈতৃক ধর্ম আর পরিত্যাগ করিছে 

পারি না কিছ্তু ঈশ্বরের নামে বণিতেছি, নহ কাল ভ্বীবিত 

থাকিব, কেহই তোমার প্োন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।” 

মহান্থভব 'গাবৃভালিব অতঃপর আলির দিকে চাহিয়! 

বলিলেন “বৎস! তুমি কোন্ ধর্ম পালন করিতে, 

আলি যদিও বালক তথাপি ধর্মমত গোগন করিতে প্রয়াসী 

হইলেন ন1। তিনিও বছিলেন "আমি একমাত্র অদ্বিতীয় 

ঈশ্বরে বিশ্বাম করিয় সতা ধর্ম প্রচারক মছস্মদের অনুসরণ 
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[করিতেছি ।” আবৃতালিব জীনিতেন মহশাদ কাীকেও 

কুপথে ক যাইখেন ন!, পুত্রকে বলিলেন মা, ছুহারই 
অনুসরণ কর, ইণি ভোমাকে সৎ্পথেই লইয়া হইবেন ।” 

কিরংকাল পরে জৈয়দ নামক দান মহ্দের শিষাত্ 

।গ্রহণ করিল। ইহাঁরই অনতিধ্ণন্বে কানা নামক 

| কারেশ বশীর চত্বারিংশদ্ষ বয়গ্ধ এক জাগা ল্যাক্তি নবধন্ম 

গ্রহণ করিলেন। ইনিই আবুবেকার নামে ঘুসননান ইডি 

|হাদে গ্রসিদ্ধ। আবুবেকার বাতা, নযুহা, আপদিসীদ 
(দাননীনতা ৪ দুঢ় চিন্তভার জন্য লব, বহে অন্দজন প্রি 

চিনেন। কারেমংশে ইনার অমাধারণ জপ হিল । 

থকে নমতে নহন্সন নবধন্ম আচার কমিতে আন্ত করেন, 

তাহার নেক গর্ব হইহেই আরবরেছের শিগ্ধাণান ও 
এ পৌইলিকতার উপর বিহানগীন হই পণডক্কা- 

চিলেমঙঅনেকের হদয়ে একমাত্র হয সন্গগ ঈগরেরজ্ঞান 

ক্দীালোকে প্রকাশিত হইঈয়াটিল। আএবেকার অনেক 

১ 
ণ 
॥ 

১ 'ন হইতে গেখগুলিকতার উপর সন্ধান হয পড়িরা 

] এ ছিলেন, হৃদ বন্ধু সভ্ক্মতদূর অভিত যতি ০ইছে ঈখর- 

ভ্ঞানলাভের জন্য রে করিছেছিগেন। মহ্জর ঘখন উজ্জ্বল 
বিশ্বাস লাভ করিয়া ঈপর-তস্ক এরচার করিতে আরস্ত 

করেন, তখন আবুবেকানের 'ক্সীণ বান অনেয়া উঠিল, 

তিনি আপনার সম্পন্তির অধিকাংশই নব ধর্েধি উন্নতির 

[জন্য নিয়োগ করিলেন দখিত আছে ডাহার বিংশতি 
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সহস্র টাকার মম্পন্তিছিল,তন্মধ্যে প্রায় অষ্টাদশ সহলর টাকা 

ধরা প্রচারে ও নবধর্ম্ম দীক্ষিত ব্যক্তিগণের ভরণ পোষণে 
ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহার উৎসাহ উদ্যমে মহম্মদের 

মাডুল পুত্র সাদ, খাদিজার ভ্রাতুষ্পত্র জোবেয়ার, মহ- 
ন্র্দের পিতৃস্বসা পুত্র অথমান, জ্ঞানী দানশীল ও প্রতিভা- 

সম্পন্ন আব আল রহমান, আবুবেকারের আত্মীয় তাল্হা 

ও খালিদ নবধর্মে দীক্ষিত হইল। নব দীক্ষিতদিগের 

মধ্যে সাদ ষোড়শ বর্ষের বালক এবং আর সকলেই পরি- 

ণত বয়স্ক ছিল। ধীরে ধীরে মহম্মদের শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি 

পাইতে লাগিল। আব্ব-আল রহমানের সহিত হারিথের 
পুত্র ওবেদা, আবু সালামা,জারার পুত্র ওবেদ! ও মাজুসের 

পুত্র ওথমান মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ওথমান 

সর্বদা বিষ ও চিস্তাশ'ল ছিলেন-স্ুরাপান আরব- 
দিগের নিত্য পানীয় ছিল কিন্তু ইনি কখনও স্বরাষ্পর্শ 

করিতেন না। ইনি সর্বদা শারীরিক কৃচ্ছসাধন করিয়! 
স্থখী হইতেন। ওথমান কোরেশ বংশীয়দিগের মধ 
সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন। কিন্ত বিলাস কাহাকে বলে 
নিজেও জানিতেন না, স্ত্রীকেও বিলাস-পরায়ণ হইতে 

দিতেন না। একদিন ওথমানের স্ত্রী অতি মলিনবেশে 

মহম্মদ্দের অন্তঃপুরে গমন করিয়াছিলেন--মহম্মদের 

অন্তঃপুরবামিনীগণ তাহীকে বলিলেন “তোমার স্বামী 

এমন ধনী, তোমার কেন এমন দীনবেশ?” তিনি বলি- 
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লেন “গীব্ন আমাদের সন্থেগের কিছুই নাই--স্বামী 
আমার আরাপন। করিয়া রাত্রিদাপন করেন, উপবাস 

করিয়া দিন কাটান।” মহম্মদ ওখমানের এই »্শারী- 

পিক শিগ্রহের কথ! শ্রবণ করিয়া একদিন তাহাকে 

বলিলেন, "ওথমান ! এই যে শরীর, এই যে পরি- 

বার, ইহাদের প্রতিও তোমার কর্তব্য আছে। কেবল উপ- 

বাসও প্রার্থনা জীবনের একমাত্র কর্তব্য নহে। প্রার্থন! 

কর, শিদ্রাও যাও) উপবাম কর,আহারও কর।”মহম্মদের 

প্রাথঘিক শিষ্যগণ ওথমানের ন্যায় ধর্মপবারণ, সত্যনিষ্ঠ 

সংসার বিরাগী ছিল। শিনাদিগের মধ্যে আবুৰেকার, 

গথমান, তাল্হ! ও আন্দমালরহমান পণাদ্রবা পিক্রেন্তা, 

দাদ তীর নির্মা ত1,জে বেয়ার কদাই ছিলেন । এইরূপ কেহ 
দুঙ্জি, কেহ হুত্রধর, কেহ গাথক, কেহ মদ্যবিক্রেতা, কেহ 

সচির ব্যবসা করিত। যে, যে ব্যবসা করুক, সকলেই 

দুদপথান ধন্দ গ্রহণ করিয়া নবজীনন লাঁভ করিল, অদন্য 

উৎসাহ, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া! নবধন্ব জীবনে সাধন 

কবিতে লাগিল? মহম্মদের পবিত্র, সত্যনিষ্ঠা, অকৃত্বিষ 

ঈশ্বরানরাগ, জলজ বিশ্বাম দেখিয়া তাহার সর্বাপেক্ষ! 

নিকট আম্মীয়গণ সর্মপ্রথমে পৌন্তলিকতা পরিত্যাগ 

করিয়া নিরাকার ঈশ্বরে আন্মসমর্পণ করিল। ধাহার! 
মহম্মদের অন্তর বাহির সকলই জানিতেন, ধাহারা বালা- 

কাল হইতে মহম্মদকে দেখিরা আদিতেছিলেন, ধাহার। 
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দিবা রজনী তাহার সহিত বাস করিতেন, তীঙ্কারাই সর্ব- 

প্রথমে মহম্মদকে সত্যধর্ধের প্রচারক বলিয়। বিশ্বাস 

করিয়াছিলেন। মহম্মদের এই ত্রয়োদশ শিষ্যই তাহার চির- 

সহায় ছিল, কেহই একদিনের জন্য সাহার সহিত বিশ্বাস- 
ঘাতকতা| করে নাই। ইহীদিগেরই পরাক্রম ও শৌর্ষ্ে 
অনন্ত আহবময় আরবদেশ একতাস্থাত্রে বদ্ধ হইয়াছিল,ইহাঁ- 

দেরই মহোৎ্পাহে বিস্তীর্ণ সাআজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

মহম্মদ বিশ্বাসে অটল, অনুরাগে অচল, উৎসাহে 

অক্রান্ত শিষ্যনিচয় পাইয়াছিলেন কিন্তু তিন বৎসরে বিশ্বা- 

সীর সংখ্য। চত্বারিংশের অপেক্ষা বেশী হইল না। মহ- 

ম্ম্দ এত দিন গোপনে যে, এক নব ধন্ম প্রচার করিতে- 

ছিলেন, মক্কাবানীগণ সে কথা গুনিয়াছিল-মহম্মদকে 
সকলেই পাগল মনে করিত সুতরাং মহন্মদের কথার যে 

কোন মৃত্য আছে, সে যে স্মরপাতীত কালের ধর্ম ধ্বংস 
করিয়! নৃতন ধর্ম প্রচার করিতে পারিবে, একথা কাহারও 
মন্তিষবে প্রবেশ করে নাই । কাব! মন্দিরের পুরোহিতগণ 

এতদিন নিশ্চিন্ত মনে নিরুদ্বেগে বাস 'করিতেছিলেন। 

দেবতা চূর্ণ করিয়া তাহাদের জীবিকার পথ যে মহম্মদ বন্ধ 
করিবেন, এ কথা তাহার! স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। 

মহম্মদ বিশ্বামীগণকে ল্ইরা গ্রতি দিন নির্জন পর্বত 

গুহাঁয় কিম্বা কাহারও ভবনে গোপনে ঈশ্বরারাধন| করি- 

তেন। পুরোহিতগণ তাহাকে দেখিলেই উপহাস করিয়। 
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বলিতেন “ধী দেখ আবব-আল্লার পুত্র আমিভেছেন, উনি 

বর্গের সমাচার মর্ঘোে আনিতেছেন।”? কেহ কেহ 
তাহাকে তিরস্কার ও অপমান করিভেও ভ্রটী করিত না। 
একদা! মহম্মদ পর্ধত কন্দরে বন্ধুশান্বব সমভিব্যাহারে 

ভজন! করিতেছেন-মন্কী নগরের কতকগুলি গু অক- 

স্মাৎ কন্দর মধ্যে প্রবেশ করিয়। তাহাদিগকে আক্রমণ 

করিল। কিন্তু মাদের পরাক্রমে আক্রমণকারীগণ পরাস্ত 

হইয়া! অন্তহিত হইল। 
ইহার পর মহম্মদ প্রকান্ত ভাবে ৬ পঁরমেখরের নাম 

ঘোষণা! করিবার জন্য কৃতনঙ্কর হইলেন। একদিন তিনি 

কোরেস বংশীরদিগকে নিমন্ত্রণ ধরিলেন। বু কাল 
হইতে কোরেল বংশ দুই দলে বিভক্ত ছিল। মহহ্দের 
।মুময়ে আবুতালিৰ এক দলের এবং আবু সোকিরান অপর 

দলের অধিনায়ক ভিলেন। আবু সোফিয়ান জ্ঞান, অর্থ 
ও বাহু বলে আরব দেশে বিখ্যাত ছিলেন । মহম্মদের 

ছ্যোষ্ট তাত আবুলাহাব আবু দোফিয়ানের ভগিনী ওন্স 

জেমিনকে বিবাঁহ করিয়। ভ্রীর কঠোর শাসনে শ্বগোত্র 

পরিত্যাগ পূর্ধক আবু সোকিরানের দলভুক্ত হইয়াছিলেন। 
মহম্মদের নিমন্ত্রণে উভয় দলস্থ কোরেম বংশীয়গণই দলে 
'দলে সমবেত হইলেন। তিনি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া মন্কা 
[নগরের রাজপথস্থিত সাফ নামক শৈল শৃঙ্গে দণ্ডায়মান 

হইয়া উচ্চৈঃম্বরে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন “হে কোরেস- 
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গণ! আমার কথ! শ্রবণ কর। যদি আমি বর, পর্বতের 
অপর পার্খে সেনাগণ দণ্ডায়মান) তোমরা কি আমার কথা 

বিশ্বাস করিবে?” কোরেমগণ সমস্বরে বলিল “হ] 

আপনার বায় আমরা বিশ্বাস করিব। আমরা জানি 

আপনি কখনও মিথা| কথ। বলেন ন1।” মহম্মদ পুনরায় 

ধলিলেন “আমি তোমাদিগকে নৎ পরামর্শ দিতে আসি- 

য়াছি। যদ আমার কথা অগ্রাহ্থ কর, দিশ্চপনই তোমর! 

ক্লেশ ভোগ করিবে। হে কোরেস বংশীয়গণ! তোমাদিগকে 

স্পথ দেখাইতে পরমেশ্বর আমাকে আদেশ করিয়াছেন। 
তোমরা ইহলোকে সৃথ শান্তি, পরলোকে পরিত্রাণ লাভ 

করিতে পারিনে না, যদ্দি এক ঈর্থর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, 
এ কথা বলিতে ন। পার”, আবুলাহাৰ ক্রোধে বিহ্বল 

হইয়া বলিলেন «তার পরমায় শেৰ হউক, রে পাষ,! 

এই কথা বলিতে ফি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াডিপি ৮ 
ভিনি এক থগ্ড প্রস্তর লইয়। মহন্মদের মস্তক চর্ণ করিবার 

জন্ত নিক্ষেপ করিলেন কিন্ত প্রস্তর লক্ষা বিদ্ধ করিতে 

পারিল না । আবুলাহাব ক্রোধে কীপিতে কাপিতে গৃহে গমন 

করিলেন--তাহার পুত্র আম মহন্মদের কন্তা জেনাবকে 

বিবাহ করিয়াছিল- আবুলাহাব জেনীবকে গৃহ হইতে 

বহিষ্কত করিয়া দিল, জেলাব কীদিতে কীদিতে পিড- 

গৃহে গমন করিলেন । মহম্মদ পতি পরিত্যক্ত কন্যার 

বিষাদপূর্ণ বদন দর্শন করিয়া সন্তপ্ত হইলেন কিন্ত 
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কোন অতটাচারই তাহার অমোঘনত্বম টলাইতে 
পারিল ন1। 

মহম্মদ আর এক দিন স্বদলভূক্ত কোরেমদিগকে “নিজ 
বাটাতে নিমন্ত্রণ করিলেন, তাহাদিগকে পর্্যাপু আহার 

দানে তুষ্ট করিয়া অবশেষে “এক ঈশ্বর ভিন্ন আৰ ঈশ্বর 
নাই” এই মহা সত্যে বিশ্বান স্থাপন করিতে সকলকে 

আহ্বান করিলেন। তিনি উৎসাঞ্ছের সহিত তেজন্থী 

ভাষায় সকলকে ডাকিয়া বলিলেন “এক ঈশ্বর ভিন্ন 

আর ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর করুণা করিয়া এই মহ 

সহা তোমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন, এ সত্যে 

বিশ্বাস করিলে ইহকালে পরমেশ্বরের আশীর্বাদ, গরকালে 

অনস্ত সুখ সস্তোগ করিবে । তোমাদের মধ্যে কে এই 

সত্যে বিশ্বাম করিবে? কে সা প্রচারে আমার ভ্রাভ। 

হইবে? কে ঈশ্বরের নান গরচারে আমার হইবে 1” 

সভাস্থ লোক নীরব। মহম্মদ উত্তর প্রাপ্তির আশায় সতৃষ) 

নয়নে ব্যাকুল হদয়ে চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন । সভাস্থ 

লোক মহম্মদের 'আম্পর্ধা দেখিয়া উপহাসব্যগ্ীক হান্তের 
সহিত পরম্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিপ। আলি 
তখন বালক, বয়োবৃদ্ধগণ নত্য ধর্মের বিরুদ্ধে উপহাস 
করিতেছে, আলির প্রাণে তাহা,সহ হইল না_তিনি গুক্ক 
জনের ভয় দুরে নিক্ষেপ করিয়া! ঈশ্বর-বলে বলীয়ান হইয়া 
সভা মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন, তীহার উৎসাহ বিস্কারিত 
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বাননগ্ুল হইতে যেন অগ্রিশ্কুণিজ ছুটিতে লাগিল। 
শভাস্থ জনগণকে স্তম্ভিত করিয়। আলি বলিলেন প্যদিও 

আমি'বালক, যদিও অনার শরীর ৰলহীন, তথাপি আমি 

পরমেখরের নাম গৌরবাদ্বিত করিতে তোমার সহায় ও 
অনুচর হইব 1” মহম্মদ আনন্দে বিহ্বল হইয়া আলিকে 

আলিঙ্গন করিলেন! বহু সংখ্যক জ্ঞানী মানী লোঁক 
থাকিতে তরুণ বয়স্ক আলি মহম্মদের সাহায্য করিতে 

প্রতিশ্রুত হইল, সভান্থ জনগণ উচ্চ হাস্ত করিয়। উঠিল, 
সকলেই আবুর্তীলিবকে তিরস্কার ও বিদ্রপ করিতে করিতে 

গৃহে গন করিল। 

লোকের অপমান ও উপহাদে আরও উৎসাহিত হইয়!1 

মহম্মদ প্রকাশ্ঠ ভাবে রাজপথে দণ্ডায়মান হুইয়। 

সর্ধন্গনদমক্ষে দেবোপাদনার অসারতা গ্রতিগাদন ও এক 

মাত্র ঈশ্বরই মানবের উপান্ত, এই মহা সত্য প্রচার করিতে 

লাগিলেন। পৌন্তপিকগণ ক্রোধে অন্ধ হইয়া আবু- 
ভাণিবকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল “তোমার ত্রাত- 

শ্ৃত্রকে নিবৃত্ত কর-সে অহরহঃ দেবদেবীর নিলা! করি- 
তেছে, বল পূর্বক তাহাকে এ পথ পরিত্যাগ করিতে 

বাধ্য কর।” আবুতাপিব তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় গ্রবোধ 
দিয়া গৃহে ফিরাইয়া দিলেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 
মহম্মদের তেজ ও বিক্রম ক্রমে বাঁড়িয়। চলিল। তিনি 

কাবা মন্দিরে দণ্ডামমান হইয়া! আরব ধর্ম, আরব সমাজ, 
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আরব আচার ব্যবহার তীত্র আক্রমণ করিতে লাগিলেন। 
মহন্মদের শক্রগণ আর সছিতে না পারিয়!, পুরোহিতগণ 

দীবিকা অর্জনের একমাত্র পথ বন্ধগ্রায় দেখিয়া মহম্মদকে 

যেখানে সেখানে অপমানিত করিতে লাগিল। যখনই 
মহম্মন ধর্ম প্রচার করিতে দণ্ডায়মান হইতেন, অমনি বন্ধ 
লোঁক একত্রিত হর] চীৎকার, লক্ষ, ঝন্ফ, বিকট মুখ ভঙ্গী 

করিয়। বিদ্ব জন্মাইত। যখনই তিনি মন্দির প্রাঙ্গণে 

উপাসনা করিতে বমিতেন, চারি দিক হইভে শত লোকে 

তাহার অঙ্গে অস্পৃশ্ঠ পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে মন্দির 
হইতে বাছির করিয়। দিত। মক্কা নগরে আমর নামক 

একজন বারবনিতা নন্দন ছিল। আমক মনোহারিণী কবি- 

তায় মহম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রপ প্রকাশ করিতে লাগিল। 

অ/রব জাতি কাব্যানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ । আমরুর ববিতা 

দেশ বিদেশ ভ্রুতবেগে প্রচারিত হইল, নগরে প্রান্তরে গীত 

হইতে লাগিল। মহম্মদের নিন্দা! ও তীহার ধর্থের প্রতি 

উপহাস সর্বত্র সকল লোকের মুখে প্রতিধ্বনিত হঈতে 

চলিল। আমরুর শ্লেধাক্মিকা কবিতা নব ধর্প্রচারের 

প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়। পড়িল। 
মন্কাবাসীগণের মধ্যে ধাহার! ধর্্মভীক ছিলেন, তাহারা 

মহম্মদেরর কথা শ্রবণ করিতে আমিতেন; তাহার কথার 

ুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিতেন কিন্তু অলৌকিক নিদর্শন 
না দেখিতে পাইলে নবধর্মের মত্যতায় বিশ্বাস স্থাগন 
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করিতে কুষ্টিত হইতেন। তীভারা বলিতেন “সা, বীণ্ড ও 
অন্যান্য ভবিয্বাক্তীগণ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা তাহা- 
দের প্িশ্বরিক ক্ষমত প্রমাণিত করিতেন, যদ্দি আপনিও 

একজন ভবিয্যদ্বক্তা, তবে অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন 
করুন” মহক্মদ লেখাপড়া জানিতেন না অথচ সত্য 

স্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিয়া! তাহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হইয়া যাহ] বলিতেন, ভাহাতেই কোরাণ নামক অপূর্ব 

গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। তিনি সকলকে বলিতেন একজন নির- 

ক্ষর লোক কোরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা 

অধিক অলৌকিক প্রমাণ আর কিচাও? ইহার তেজ- 

স্বিনী ভাবা, ইহার যুক্তি শৃঙ্খল) কি কখনও মানব বুদ্ধি, 

গ্ন্থত হইতে পারে 1” মক্কাবাসীগণ বলিত “মৃককে 
বাক্শক্তি, বধিরকে শ্রবণশক্তি, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি, মৃতকে 

জীবনীশক্তি দেও; পাষাণভেদ করিয়া নির্মল গ্রাঅবণ 

নিঃসৃত কর) মরুভূমি মধ্যে গ্রসন্নসলিল! জোতশ্থিনী, 
খন্ছুর দ্রাক্ষা সমন্বিত উদ্যান কৃষ্টিকর) মঙ্কামূল্য হীরক 
মরকত খচিত সুবর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ কর; স্বর্গের সিড়ী 
প্রস্তত করিয়। সশরীরে স্বর্গে চলিয়া য'ও ৮ মহম্মদ বলি- 

তেন «আমি ভোমাদেরই ন্যায় একজন সামান্য মনু । 

ঈশ্বর ভিন্ন আর কে অলৌকিক কার্যা সম্পন্ন করিতে পারে? 

ঈশ্বর যে আছেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কে তাহা বুঝাইয়৷ দিতে 
পারে ? যদি তোমরা ভীহার কথ! বিশ্বাস কর, ত্বৰে সুখী 
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হইবে, নৃতৃবা মহা দুঃখে পাইবে । তোমরা অলৌকিক 
কাধ্য দেখিবায় জন্য উৎস্থক হইয়াছে কিন্তু তোমর! 

কি শোন নাই, মুলা অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়ু!ছিলেন 
কিন্তু মিশর নরপণি তথাপি তাহাকে বিশ্বাম করিতে পারেন 

নাই। তিনি পাষাণ হইতে বারিপার] নির্গত, মকুতৃমিতে 

আহার দ্রবা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তথাপি ইস্ায়েলগণ 

বারংবার তাহার আজ্ঞালজ্বন করিয়া বিপথগামী হই- 
যাছে। ঈশ্বরের কপ! ভিন্ন মান্য অন্ত উপায়ে প্রকৃত 

বিশ্বাস লাভ করিতে প'বে না।" *মহম্মদ্ূকে অলৌকিক 
ক্রিরা সম্পন্ন করিতে অসনর্থ দখিয় কুসং্কারাপন্ন ব্যক্তি- 

গণ তাহাকে প্রবঞ্চক মনে করিয়] ভর্নন| করিতে করিতে 

চলিয়া! যাইত। 

মহম্মদ মথণ্য যুক্তি ও অননা,সাধাণণ বাগ্দীতার সহিত 
'পৌত্তলিক উপাসনার ভ্রম প্রমাদ ও অপকারিত। নির্ভয়ে 

ঘোষঝ। কণ্রতে লাগিলেন । শক্রগণ মহম্মদকে বধ 

করিকে বাসনা করিল কিন্তু তাহাকে বধ করিলে তাহার 

কুটুম্বগণ জ্ঞাত বধের প্রতিশোধ লইয়া পাছে তাহা- 
দ্িগকে সবংশে নির্ধংশ করে, এই ভয়ে সে বাসনা কার্যে 

পরিণত করিতে পারিল না। তাহার! মহম্মদকে নিবৃত্ত 
করিবার জন্ত পুনরায় আবুতালিবের নিকট গমন করিয়া 

বলিতে লাগিল “ আমরা উচ্চপদ ও বৃদ্ধ বয়সের সন্মান 

করিকিন্ত আমাদের সম্মানের সীম। আছে। আপনার 
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ভ্রাতষ্পত্র দিবানিশি আমাদের উপাসা দেবত1,ও পিতৃ 

পুকষদিগের নিন্দা করিতেছে । আপনি হয় তাহাকে 

নিবৃত্ত ক্রুন, নতুবা প্রকাশ্যরূপে তাহার পক্ষ অবলম্বন 

করুন| এ বিবাদ সংগ্রাম ব্যতীত মিটিবেন। হয় আপনার 

বংশ, ন1 হয় আমাদের বংশ এ বিবাদে ধ্বংস হইবে ৮৮ 

এইরূপে ভয় প্রদর্শন করিয়। তাহারা চলিয়। গেল। 

ছন্তর্ব্িবাদদে আরবজাতি পুনরায় রক্ত আ্োতে ভানমান 

হইবে, আবুতালিব সে দৃশ্য ভাবিতেও পারিলেন না। 
অপর দিকে ভ্রাতম্পুৰ শক হস্তে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা কল্পনা 

করিতেও তাহার চু হইতে অবিরল ধারে জলধার! 

পড়িতে লাগ্িল। মহম্মদ্কে 1নকটে ডাকিয়! আনিয়। 

বৃদ্ধ চক্ষের জল ফেলিতে ফেলতে বলিতে লাগিলেন 

“ মহম্মদ! ভূমি ষে পথ অবলম্বন করিয়াছ, তাহ পরিত্যাগ 

না করিলে রক্তআোতে মকানগর ভানিয়া যাইবে, তু্গি' 
নিবৃত্ত হও, স্বদেশ রক্ষা পাউক। নতুবা যে সংগ্রাম উপৃস্থৃত 

হুইবে তাহাতে কাহারও রক্ষা! নাই। সামান্য বিষয়ের 

জন্য জাতি কুটুম্বদিগকে শক্র করিয়া! ফল কি? তোমার 

ধর্ম তূমি গৃহে বসিয়া পালন কর, গ্রকাশ্যে তাহা প্রচার 

রিয়া কেন মিত্রকে শক্র করিতেছ ?* মহম্মদ ভাবিলেন 

যিনি এতকাল তাহাকে পুত্র নির্বিশেষে স্নেহ করিয়া 

আসিতেছিলেন, তিনিও বুঝি পরিত্যাগ করিবেন, কিন্ত 

ঈশ্বরের আদেশ পালন, জীবন্ত সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের 
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পূজা প্রতিষ্টা তাহার জীবপ মরণের সহিত নন্বদ্ধ, তিনি 
অকুতোভয়ে বলিলেন " যদ্দি হূরধ্য আমার দক্ষিণে, চন্ত্র 

আমার বামে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে সত্য প্রচার 

করিতে নিষেধ করে, ভথাপি আমি নিবৃত্ত হইব ন1। 

যতদিন ঈশ্বরের ইচ্ছা জয়যুক্ত না হইবে অথবা সতা 
প্রচার করিতে করিতে আমি ধ্বংস না হইব, ততদিন 

আমি কাহারও ভয়ে সত্যপথ পরিত্যাগ করিব না।৮ 

আবুতালিবের অভুল স্বেহ হইতে চিরজীবনের জন্য 
বঞ্চিত হইলেন, এই কথা মনে হইবামা মহম্মদ কীদিয়। 
ফেলিলেন, কাদিতে কাদিতে গুহ হইতে বাহির হইলেন। 

মছন্মদের সত্যান্থরাগ দেখিয়া আবুতালিব স্তপ্তিত হই- 

লেন। তাহাকে সন্সেহে ডাকিয়া বলিলেন «“ মহম্মদ! 

ফিরিয়া আইস, যাহা হইবার হউক, আমি তোমাকে 
কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিব ন1 1” আবুতালিৰ 
মহম্দ্রে পরিত্যাগ করিলেই শক্রগণ নিরাপদে তাহাকে 
বধ করিতে পারিত কিন্তু আবুতালিৰ তাহাকে কিছুতেই 
পরিত্যাগ করিলেন না। শত্রগণ আবার আবুদ্তালিবের 

নিকট গমন করিয়া বলিল “মহম্মদকে আমাদের হস্তে 

অর্পণ করুণ, মহল্মদের পরিবর্তে ওমার1 নামক এক সত্বংশ- 

জাত ও বলিষ্ঠকায় যুবককে আপনার হস্তে সমর্পণ করি 
€তছি।” আবুদালিব ঘ্বণার সহিত এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য 

করিলেন। কোরেসগরণ আবুতালিবের বংশ ধ্বংস করিতে 
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সন্কর করিগ্তা চলিয়৷ গেল। সেই দিন অপরাছে মহন্মদকে 

কেহ কোথাও দেখিতে পাইল না। আবুতালিব মহল্মদের 

অনুদ্দ্ধানার্থ চারিদিকে লেক €্ররণ করিলেন, কোথাও 

কেন ভাঙার দেখ। পাইল না । সকলেই মনে করিল, শক্- 

গণ মহম্মদকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আবুতালিব হাসিমও 

আব্দান মোভালিবের বংশধরদিগকে অবিলম্বে আহ্বান 

করির।নিদ্টোষিত তরবারী হস্তে সকলকেই কাবা মন্দিরে 

গমন করিতে আদেশ করিলেন--গ্রতোকেই এক একজন 

নির্দিষ্ট শত্রুকে বদ করিবার সঙ্কল্প করিয়। বাহির হইল। 

তাহারা অবশ্মাৎ কাব।মুন্দির বেষ্টন করিয়া সবংশে কোরেশ- 

দিগকে বধ করিতে আরস্ত করিবে, এমন সময়ে জেইদ 

আমিয়! বলিল “মহম্মদ জীবিত আছেন, শত্রর 'আক্রমণ 

ইতে আ'য্মরক্ষার জন্য তিনি সাফা শৈলোপরি মার্থানের 

গৃহে আশ্রয় লইয়াছেন।” আবুতালিব প্রতিজ্ঞা করিয়া 
বলিলেন “যতক্ষণ মহন্মদকে স্বচক্ষে না দেখিব'ততক্ষণ 

গৃহে গমন করিব না1” মহম্মদ্র কাৰ। মন্দিরে উপস্থিত 

হইলেন, আবুভালিব তাহাকে বলিলেন, “চল নির্ভয়ে 
নিজের গৃহে চল, দেখি কে তোমার এক গাঁছি কেশ 

স্পর্শ করে।” পরদিন প্রাতঃকালে তিনি হাসিম ও 

আবাল মোতালিবের বংশধরদিগের সমভিব্যাহারে 

মহম্মদকে লইয়া কোরেসদিগের সন্ধে গমন করিলেন 

এবং তাহাদিগ্রকে ডাকিয়। বলিলেন “কোরেমগণ ! কি 
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স্কল্প করিয়া গৃহ হতে বাহির হুইয়াছিলাম, তাহ! কি 

শুনিতে চাও ?”” তাহার অগ্নিময় বাক্য শুনিয়া কোরেস- 

গণ ভীত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। অনণি তিনি 

মকলকে ব্তাস্তরালে লুকায়িত অসি নিষ্কোযিত করিতে 
বলিলেন। ঝন্ ঝন্ শব্দে শত তরবারী উলঙ্গ হইয়! বাহির 
হইল,প্রতাতের অরুণ কিরণে শত তরবারী বিছ্যুতালোকের 
ন্যায় জলিতে লাগিল। শক্রগণ ভীত হইয়া চক্ষু মুদিল, 

শত্রকুলের বীরশ্রেষ্ঠ আবুজাল ভয়ে মুচ্ছিত প্রায় হইল। 
আবুহালিবের প্রবল প্রতাপ সন্দর্শঞ্ন ভীত হইয়। 

কোরেসগণ আপাততঃ মহম্মদের জীবন হরণের সম্কল্প 
পরিত্যাগ করিল। মহম্মদকে ছাড়িয়া মহম্মদ্দের শিষ/গণের 

উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ত করিল। মক্কানগরে প্রায় 

গ্রত্যেক পরিবার মধ্যেই মহম্মদের দুই একঞন অন্ুবর্ভা 
ছিল; প্রত্যেক পরিবারের অভিভাবক আপন আপন 

পরিবার হইতে নবধন্ম উৎনপ্্ করিতে প্রাণপণে চেষ্ট! 
করিতে লাগিল--সকলেই দস্তেত্র সহিত বলিতে লাগিল, 

গলাটিপিরা এ বন্ম বিনাশ করিব। মহম্মদের ন্যায় যাছা- 

দের মহান্ব সম্পদ ছিল, রক্তের পরিবর্তে রভের ভয়ে 

কেহই ভাহাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিল ন। কিন্তু উৎ- 

পীড়ন, নির্যাতন ও অপমান,তাহাদের চির সহচর হইল। 

যে নকল দাস দানী ও নিষ়্ শ্রেণীর লোক মহম্দের শিষা 

হইয়াছিল, তাহাদিগের উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল 
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গাহা স্মরণ করিতেও হত্কম্প হয়। শক্রগণ নিরাশ্রয় 

লোকদ্দিগকে ভীষণ মকক্ষেত্রে ফেলিয়! আমিত, সেখানে 

অগ্নিসম বালুকাহেজে দগ্ধ হইয়া তাহার! মিয়া যাইত ) 

গাহাদিগকে অনাহারে কারাগারে আবদ্ধ রাখিত, ক্ষুধা ও 

ভৃষ্চায় আর্চনাদ করিতে করিতে তাহারা জীবন ত্যাগ 

করিত। পিভামাতার সম্মুখে প্রাণাধিক সন্তানকে বধ 

করিত, বধ করিয়া সেই রক্ত পিতাযাতার মুখে নিক্ষেপ 

করিস, ভথাপি তঃছার। ধর্ম ত্যাগ করিতে পারিত না। 

কেহ কেহ সন্ঠ্যদর্ম পরিত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়! 

জীবন লীভ করিত কিন্তু বন্ধ লোক ধর্ম অপেক্ষা! প্রাণত্যাগ 

শ্রেয়গ্কর মনে করিয়। শক্রর অতাচারে দীবন আহুতি দিত। 

সামিয়া নারী একজন দাস রমণীই সর্সা প্রথমে এই ধর্শের 
জন্য প্রাণ দ্িয়াছিলেন। নৃশংস আঁবুজাল ভীভাঁকে ধর্ম 
পরিত্যাগ করাইবার জন্য অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছিল, কিছুতেই 

যখন তিনি বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিলেন না, তখন 

আবুজাল স্বহস্তে তাহার বক্ষে ছুরিক| বিদ্ধ করিল--রমণী 
নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। পৃথিবীর দুঃখ কেশ পশ্চাতে 
ফেলিয়া সেই লোকে চশিয়াগেলেন, যেখানে সভ্য পালনে 

কেশ নাই, যেখানে মানুষের হিংন! বিছ্বেম পছিগ্ডে 

পারে না, যেখানে নিতা এপ্রম, নিত্য শান্তি বিরাজ 

করিতেছে । সামিয়া স্বানী ইয়াসারও ধর্মের জন্য আত্ম- 

গ্রাণ বিসর্জন করিলেন, শক্রগণ উহাদের পুত্র গুম্মরকে 



প্রচার ও অত্যাচার | দ১ 

নিহ যাতশীয় বিকলাঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া দিল। ধর্শোর 

ঃন্য অবিরাম রক্তক্সোত বহিতে লাগিল । 

দিন দিন নবধর্্মাবলম্বার সংখ্যা বাড়িতে দেঁখিয়। 

শত্রগণ ধন ও সম্মান লোভে মুগ্ধকারয়া মহম্দকে 

বিপথে লই যাইবার সঙ্ল্প করিল। একদিন মহম্মদ 

হিজার মন্দিরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অটবা 

নামক একজন শক্রপর্থীয় লোক আনিয়া! তাহাকে 

বলিল“কুলে,শীলে আপনি অতিবিখ্য/ত। আপনি প্রত্যেক 
পরিবারে ও বংশে বিচ্ছদের বী বপন করিয়াছেন; 

আপনি আমাদের পিতৃপুকষদিগকে অবহেলা স্করিতেছে ন, 

যদি এই রূপ করিয়। আপনি ধন সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা! করিয়া 

থাকেন, তবে আমরাই আপনাকে এত খশর্ধ্য দিতেছি 

যে ধশ্বর্য্য আমাদের কাহারও নাই। ঘদ্দি আপনি সম্মান 

ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে চান, তবে আমর। আপনাকে 

আমাদের দলপতি নিযুক্ত করিতেছি, অনার আদেশ 

ব্যতীত আগ্রা কখনও কোন কাজ করিৰ না। যদি 

আপনি রাজা আকাজ্ষ। করেন, তবে আমর! আপনাকে 

রাঙ্গা করিতেছি । যদ্দি আপনাকে জী'নে পাইয়া থাকে, 

যত টাকা আবশ্যক, ব্যয় করিয়া আপনাকে আরোগ্া 

করিতেছি।৮ মহম্মদ কোরাঁণের এক চত্বারিংশ নুর] 

আবৃতি করিয়া বলিলেন “ দয়ালু পরমেশ্বর এই কোরাপ 

প্রকাশ করিয়াছেন, জ্ঞানীগণ ইহ হইতে শিক্ষালাত করিয়! 
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থাকে, ইহা স্বর্গের সমাচার বহন করে। কিন্তু অনৈকেই এই 
গ্রন্থের কথ। শ্রবণ করে না, ভাহারা বলে “আপনি আমা- 

দিগকে যাহা বলেন মোহ আবরণ ভেদ করিয়া তাহা আমা- 
দের গ্রাণে পৌছে না । আমাদের কর্ণ বধির, আপনার ও 

আমাদের মধ্যে এক জাল বিস্তৃত আছে); আপনার 

ঘেমন অভিরূচি সেইরূপ করুন, আমরা আমাদের ইচ্ছানু- 
সারে কাজ করিব” আমি তোমাদের মত এক জন 

মান; আমার প্রতি এই কথা ঘোষণা করিবার 

আদেশ হইয়াছে যে একমাত্র পরমেশ্বর তোমাদের 

উপাসা। অতএব সরল প্রাণে তাহারই দিকে গমন 

কর, গত অপরাধের জন্ত তাহার নিকট ক্ষম! প্রার্থন। 

কর। পৌত্লিকদিগের নিশ্চয়ই দুঃখ পাইতে হইবে, 

যাহারা দান করে না, য|হারা পরকালে বিশ্বাস করে 

না, তাহার কষ্ট ভোগ করিবে। যাহার! একমাত্র 

ঈশ্বরে বিশ্বাম ও সতকার্য্য করে তাহারা অক্ষয় পুরস্কার 
পাইবে । হে অটবা! ! তুমি সঙ্যাপর্ম্ের কথ। শ্রবণ করিলে, 
এখন হাহা ভাল বোধ হয় তাহাই কর ।” অটৰ ভগ্ন 
মনোঁরথ হইয়1 গমন করিল। 

প্রলোভনে মহম্মদকে মুগ্ধ করিতে ন! পারিয়৷ কোরেস 

গণ অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিল। মহম্মদ 

শিষাদিগের নিদারুণ যন্ত্রণা আর সহ করিতে না পারিয়! 

তাহাদিগকে বলিলেন “আবিমিনিয়া দেশে একজন 
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ধার্দিক রাজী রাজত্ব করিতেছেন, তাহার রাজ্য সমৃদ্ধি- 
শালী, লেখানে বাণিজ্য করিয়। তোমর! স্বথে বাস করিতে 

পারিবে । অতএব ভোমর। মেই দেশে গমন করিয়। অবশ্রয় 

গ্রহণ কর।” ৬১৫ খুঃ অবের রজব মামে একাদশ জন 

পুরুষ ও ছারিজন রমণী গোপনে কেহ অশ্ব পৃষ্ঠে, কেহ 

পদক্রক্ষে মক্কানগর হইতে পলায়ন করিল। তাহারা 

অত্যাচারিদ্বিগের উপদ্রব পশ্চাতে ফেলিয়া বর্তমান 

জেডডার নিকটবন্তা' শোয়াবা নামক বন্দরে উপস্থিত হইল। 
তাড়াতাড়ি ছুই খানি অর্ণবপোত ভাড়। করিয়া! লোহিত 

(মাগর পার হইয়া গেল। মন্কাবাসীগণ তাহাদের 

পলায়ন বার্ড। শ্রবণ করিয়া! তাহাদিগকে ধরিবার জন্য 

অশ্বরোহী প্রেরণ করিল। তাহার মমুদ্রতীরে উপস্থিত 

হইয়| দেখে, পলাতকগণ বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। 
ইতিহাসে এই পলায়ন, প্রথম হিজিরা নামে বিখ্যাঘ। 

মহন্মদের ধর্ম গ্রচারারস্তের পঞ্চম বর্ষে এই ঘটনা মংঘটত 
হয়। | 

গলায়নের তিনমাস পরে আবিমিনিয়ায় সংবাঁদ আমিল, 

কোরেসগণ মহম্মদের সহিত মিলিত হইয়াছে--পলাত কগণ 

আবার শ্বদেশে ফিরিয়। আদিল কিন্তু ঘে।র অত্যাচার সহা 

করিতে না পারিয়া ৬১৬ খুংমন্দে পুনরায় আবিগিনিয়া 
পলায়ন করিল । পলাঁতকের মধ্যে ৮২ কি ৮৩ জন পুরুষ ও 

অষ্টাদশ জন রমণী ছিল। পলাতকদিগকে বধ করিবার জন্য 
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কোরেসগণ আবিদিনিয়ারাজ নজাসির নিকট দূত প্রেরণ 
করিলি। দূত যাইয়া রাজাকে বলিল “আমাদের দেশীয় 
কতকগুলি লোক স্বধশ্মহ্যাগ করিয়া নুন ধর্ম গ্রহণ 

করিয়াছে--তাহার। স্বদেশ হইতে পলায়ন ক.) শ্াপনার 

রাজ্যে আয় লইয়াছে_তাহাদিগকে অ।4৮5 হস্তে 

অপ্পণ করুন। বিধ'মীদিগকে বধ করিয়া সবল অশান্তি দূর 
করিব |” রাজ! স্বদেশভ্যাগীদিগকে নিকটে ডাকিয়। আনিয়। 

জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের একি ধন্ম যাহার জনা 

পৈজিক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছ। আবু্ালিবের পুত্র 
ও আলির ভ্রাতা জাফর বলিলেন “হে রাজন্ আমরা 

অজ্ঞানতা ও বর্ধরতার গভীর কৃপে ডুবিয়া ছিলাম, 

আমর] পুন্তলিকার উপানন। করিতাঁম, আমর] মৃতদেহ 

ভক্ষণ করিতাম, আমরা অকথ্যভাঘা ব্যবহার করিত্াম; 

আমর! মনুষ্যত্ব দয়াধর্ণ হারাইয়া পরস্পরের প্রতি 

কর্তব্য ভূলিয়াছিলাম) শারীরিক বঙ্গ প্রয়োগ ভিন্ন 
জন্য কোন আইন জানিভাঁম না) এমন সময় ঈশ্বর 

আমাদের দেশে একজন মহৎ লোক প্রেরণ করিয়া 

ছেন--ঘিনি সততা, সাধুতা ও পবিভ্রতার জন্য সর্বলোক 

বিদিত। তিনি আমাদিগকে একমাত্র ঈশ্বরের পুজা 
শিক্ষা দিয়াছেন এবং ঈমনর বোধে আর কাহাকেও পৃজ। 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি পুত্তলিকার উপাসনা 

করিতে বারণ করিয়াছেন, সত্য কথা বলিতে, বিশ্ব 
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ভাজন হতে, দয়ালু ও ন্যায়বান হইতে শিক্ষা দিয়াছেন; 
স্রীলৌকদিগেধ নিন্দা! করিতে, অনাথছিগের সম্পান্তি 

হরণ করিতে বারণ করিয়াছেন; পাপ হইতে পর্লায়ন 
করিতে ও কুকার্ধ্য হইতে দূরে থাকিতে আদেশ করিয়া- 
ছেন; প্রার্থনা, দান ও উপবাস করিতে আছ দিয়াছেন। 

আমর! তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, আমর1 

তাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি; ঈশ্বরজ্ঞানে অপর কোন 

পদার্থের পুঙ্গা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্ব- 
রের পৃচ্ভা করিতেছি। এইজন্য আমাদের শ্বদেশবাসী- 
গণ আমাদের শক্ত হইয়াছে_ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া 

দার ও গ্রন্তর নিপ্সিত দেবতার পু করাইবার জন্য আমা- 
দিগের উপর অন্ত্যাচার করিতেছে । আমর! অনেক উত- 

ঈগীড়ন ও নির্যাতন সহা করিয়াছি--তাহাদের মধ্যে বাস 

কর বিপজ্জনক মনে করিয়া! অবশেঘে আমরা আপনার 

রাজ আশ্রয় লইয়াছি, প্রার্থনা! করি, আপনি ভাহাদের 

অভ্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।” বলিতে 

বলিতে জাফরের বদন মল হইতে অগ্রিদ্ষলিঙ্গ বাহির 

হইতে লাগিল, জাফরের বাদ্দীতা, তেজস্থিতা ও অন্তানিষ্ঠা! 

দেখিয়] রাগ তাহাদিগকে জভয় দান করিলেন--কোরে 

দূতগণ তাড়িত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়। মাদিল। 
অত্যাচরিত্ত প্রিয় শিষ্যদিগকে নিরাপদ স্থংনে প্রেরণ 

করিয়া মহম্মদ একাকী কতিপয় বিশ্বস্ত সহচরের সহি 
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পৌন্তলিকদিগের সহিত তর্ক-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। 
পৌন্তপিকগণ অপমান ও নির্যাতনে তাহাকে দমন 

করিতৈ ন! পারিয়! পুনরায় প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে প্রয়া্সী 
হইল। তাহারা মহন্মাদকে মান, সম্্রম ও রাজ্য দান 

করিবার অভিলাষ জানাঁইল। মহন্মদ বলিলেন “আমি ধন, 

সম্মান বা রাজ্যের অভিলাষী নই। তোমাদের নিকট 

পরিত্রাণের জুসমাচার প্রচার করিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে 
আদেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরের কথাই তোমাদের মিকট 

প্রচার করিব । কুপথ পরিত্যাগ করিয়! স্থুপথ অবলম্বন 

করিতে তোমাদিগকে উপদেশ দিব । যদি তোমরা আমার 

কথা শ্রবণ কর, ইহকাল ও পরকালে মুখী হইবে; যদি 

অগ্রাহ্থ কর, আমি আর কি করিব, ঈশ্বরের উপর নির্ভর 
করিয়া থাকিব” পৌন্রলিকগণ পুনরায় বলিল “অলৌ- 
কক ক্রিয়া গ্রদর্শন করিয়া তোমার কথায় আমাদিগের 

বিশ্বাস উৎপাদন কর।” মহম্মদ বলিলেন “আশ্চর্য্য ক্রিয়া 
সম্পন্ন করিতে ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ করেন নাই, আমি 

তোমাদের সায় একজন মানুষ, সত্য ধর্ম প্রচার করি- 

তেই তিনি আমাকে এ সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। 

যদি একমাত্র ঈশ্বরের ধর্ম অবলম্বন কর ইহকাল ও 

পরকালে তোমাদের স্থগতি হইবে; যদি অগ্রাহা কর, 

আমার আর কি করিবার ক্ষমতা আছে, তোমাদের মঙ্গ- 
লের জন্ত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিব।” কিছুতেই 
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মহম্মকে ধনুক করিতে না পারিয়া পৌন্তলিকগণ গর্জন 
করিয়া বলিল “মহম্মদ! জানিও, আমরা তোমাকে কখনও 

নবধন্ধ প্রচার করিতে দিব না। ইহাতে হয় তুমি, ল্প হয় 

আমরা ধ্বংস হইব ।'ঃ 

এই শঙ্কটকালে প্রার্থনাই মঙ্ম্ম্দের একমাত্র সম্বল 

ছিল-_নিজের জীবনের ভার ঈপতের হস্তে অর্পন করিয়। 
নির্ভয়ে ঈত্রের গৌর বাধিত নাম মহীরান করিতে লাগি- 

লেন-মীন্ষের অতাচার ও উৎ্পীড়নে বিকল হইয়া 

পর্বত গুহার প্রবেশ করিঘা স্াহারই নিট আঅঞ্ুজলের 

সহিত মনের খেদ প্রকাশ করিতেন। অটল বিশ্বাসে 

চারি দিকে সঙ্গে সঙ্গে সর্বশক্তিমান, করণাঁর আলয় 

পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া এনং জদয়ে ঠাচীরই বাণী বণ 

করিয়! শক্রদিগের নির্যাতনে জক্ষেপ না করিয়া অবিশান্ 

ধর্ঘ প্রগার করিতে লাগিলেন । মানবের অহন অত্যাচার 

সন্ভেও তোর যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাত ধীরে ধীরে 

অস্করিত হইতে লাগিল--এ স'সাঁরে কে সম্যাগিকে নির্বাণ 

করিতে পারে ? স্বয়ং ঈশ্বর যে গতোর রক্ষক, এ সংসারে 

এমন শক্কিশালী কে,যে সেই সত্যকে পরাস্ত করিতে পারে? 
সকল দেশেই পুরোহিতগণ নূতন সত্যের মহ্ছা শক্র- 
গ্রাচীন কুষংস্কারের সহিত তাহাদের ধনৈশ্বর্যের স্বার্থ 
নিবদ্ধ রহিয়াছে, সেই জন্য' কোরেসবংশ আপনাদের 
জীবিক! উপার্জনের পথ বন্ধ হইতে দেখিয়া মহপ্মদের 
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প্রাণনাশের দন্ত ষড়যন্ত্র করিতেছিল কিন্তু মকভূমির 

বেছুইন জাতি বা দূরবন্ঠী নগর সমুহের .বণিকগণ মরল 

প্রাণে মহখদের কথ। শুনিতে লাগিল । তাহার বাণিজ্য 

বা ধর্থানুষ্ঠানের জন্ত মক্কার মেলায় আগমন করিয়! 
মহম্মদের উৎসাহ প্রদীপ্ত বদনমগ্ুলের অপূর্ব আী 

দর্শন করিত, তাহার অটল বিশ্বাসে সপ্জীবিত পরম বাক্য 

শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত--মানবের প্রাণ স্বরূপ 

পরম ত্র্দের জীবন্ত সন্বা ও জীবন্ত করুণার কথ!, সভ্য 

স্বরূপ পরমেশ্বরুকে পরিত্যাগ করিয়া কাঁষ্ঠ লোষ্র নির্দিত 

দেবতার চরণে আক্মবিক্রয় করিলে নরনারীর যে অধো- 

গতি হনব মেই ভীষণ কথ শ্রবণ করিয়া! তাহাদের অনেকের 

মোহাবরণ ছিন্ন হইয়া গেল। তাহারা স্বদেশে গনন করিয়। 

নৃতন ধর্মের কথ। বণিতে লাগিল_মনেক লোকের পৌন্ত- 
লিকতার উপর সন্দেহ হইল। যাথ্বে নগরবামী এক বণিক 
কোরেনদিগকে নিখিল “একদ্রন সন্তাত্ত লোক এক নৃতন 
ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, কেন তাহাকে তোমরা উৎ্পীড়ন 

করিতেছ? একমাত্র ঈশ্বরই মানুষের ভ্বদয়দরশী। সত) 
ধর্মের অনুসরণ কর; আমরা উত্সৃক চিত্বে তোমাদের 

গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছি-যাহারা স্ুদূরবন্তী উচ্চ 

স্থান লক্ষ্য করিয়া পথ চলে, তাহারাই সরল পথে নিরা-। 
পদে গন্তব্য স্থানে উপনীত হয়” . 

মহন্মদের দলবল ত্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, বিদেশে তাহাৰ 



গ্রচার ও অত্যাচার । ৭৯ 

আধিপত্য -বিস্তত হইতেছে, পৌন্তলিকগণ আর নীরব 
থাকিতে পারিল না। তাহারা মহম্মদ ও তাহার শিক্য- 
দিগের উপর নির্বাসন দপ্ডাক্ঞা প্রচার করিল। আহম্মদ 

সাক। শৈলের উপর নির্মিত অর্থান নামক জনৈক শিষোর 
গৃহে আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে বাস করিয় শ্বদেশী 
ও বিদেশী লোকের নিকট অবিশ্রান্ত ধর্ম গ্রচার করিতে 
লাগিলেন-এখাঁনেই কোরাণের অপুর্ব কথা প্রকাশিত 
হইতে লাগিল। পৌন্তলিকগণের আর সা হুইল না। 
আবুজাল নামক মহম্মদের পরমশক্র একদিন গোপনে 

অর্থানের গৃহে প্রবেশ করিয়। মহম্মদকে 'রতর গ্রাহার 

করির! চলিয়া গেল । হাম্। নামে মহম্মদের এক 

জম জ্যেষ্ঠভাত ছিলেন-তিনি মৃগয়। করিয়। গ্রহে যাইতে- 

ছেন, এমন সময় একটা রমণী তাহাকে বলিলেন “আবু- 

জাল আজ মহল্সদকে নিদারুণ প্রহার ও অপমানিত 

করিয়াছে, আপনি একবার মহম্মদ্নকে দেখিয়া আম্মুন1৮ 

অনমসাহমিকতা। ও বীরত্বের জন্য হামজ। মন্ধানগরে 

গ্রসিদ্ধ ছিলেনদতিনি ভ্রাতপ্পভ্রের অপমানের কথ। 

শুনিয়। ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। ধন্গুকে গুণ দিয়া, 

পদ্ভরে মেদিনী কীপাইয়া, ভীষণ গর্জনে চতুর্দিক 
গ্রতিধ্বনিত করিয়া কাবা মন্দিরে উপস্থিত হুইলেন। 

সেখানে মমবেত কোরেসদিগের মন্মুখে আবুজাল মহ! 
আক্ষালন করিব! সে দিনকার বীরত্ব কাহিনী বর্ণন করিতে 
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ছিল, হামজা যাইয়া তাহার মন্তকে কক্তমুষ্টি নিক্ষেপ 
করিলেন, আঁবুজ্।ল অচেতন হইয়! ভূমিতে গড়িয়া গেল। 
আবুর্ধালের সহচরগণ মার্মার শন্দে হামজাকে আক্রমণ 

করিবার জন্য অগ্রসর হইল। বীর পুরুষ প্রশস্ত বক্ষ 

বিস্তুত করিয়া বলিলেন “যদি মাহস থাকে, এই বক্ষ 
পাতিয়া দিলাম প্রহার কর. 1 শত লোক তাহাকে মারি" 

বার জন্য অগ্রনর হইয়াছিল, তাহার বীরদর্প দ্েখিয়! 

মঞ্লেই চিত্রপু'লকার ন্যায় দণ্ডায়নান রহিল। আবু 
জাল চেন গ্াইরা হানজার অগ্রিমর ঘুর্তির দিকে দৃষ্টি 
করিয়া ইহাকে শান্ত করিবার জনা বলিনেন "উহাকে 

কিছু নলিও না, আমি উহ্থার ভ্র'ত্দ্রের গাত্রে হস্ত দিয়া 

ছিলাম, মনের জোধ মন্বরণ করিতে না পারিরা আমাকে 

আঘাত করিয়াছেন” হামা ঘ্রণার সহিত তাহাকে 

বলিজেন “ডুই আমার লাকপপুলের গাত্রে হাত দিতে সাহম 
করিয়াছিস্? আমিও তোদের মাটির আর পাথগ্জের দেব 

দেবীকে ঘ্ণা করি, যর্দ তোদের সাগ্য থাকে আমার 

মস্তক তাদের চরণে অধনত কর্। হংমজা এতকাল 

পৌন্তলিক ছিলেন, এই দৈব ঘটনায় পৌন্তলিকভা পরি- 
হার করিয়া নবধর্মে দীক্ষিত হইলেন -মহম্মদের শক্রনল 

প্রমাদ গণিল। 
ওমার নামে আবুজালের এক ভ্রাতপ্পূৰ ছিল। ওমা. 

রের বয়স যড়বিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে । তাহার সুদীর্ঘ 
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বপু,ভীষণঞ্পরাক্রম ও অদমা সাহস। তাহারভয়স্কর মৃত্ধি 
সাহমীর হৃদয়েও ভয়ের সঞ্চার করিত। ওমারের হস্তে ষষ্ট 

দেখিয়া! লোকে যেরূপ ভয় করিত, অনা লোকের গুন্ববারী 

দেখিয়াও সেরূপ ভয় করিত না। আবুজ্গালের অপমানে 

হুতাশন প্রায় প্রদীপ্ত হইয়া ওমার কটিতে অসিবন্ধন করিয়া 
মহম্মদের প্রাণ বধ করিবার জন্য অর্থানের গহাভিমুখে 

যাত্রা করিলেন। কোরেসগণ ভাহাকে একশন উদ ও 

ত্রিশ সের স্বর্ণ পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করিল । পথে যাইতে 

একজন কোরেসের সহিত দেখা হইল--৫কোরেস তাহার 

ভীষণ মৃত্তি দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিল “কটিতে অদিবন্ধন 

করিয়া কোথায় যাইতেছ।” ওমার অসি সঞ্চালন করিয়া 

বলিল “আজ এই অনি চিরশক্র মহম্মদের বক্ষে দিদ্ধ 

করিয়া তাহার রক্ত পান করিব।”” কোরেম বলিল “যদি 

তুমি মহম্মদের প্রাণ বধ কর, তবে কি ত্রাঙ্ঠার জ্ঞাতিগণ 
তোমার প্রাণ রাখিবে?” ওমরের চক্ষু আরক্ক হইল, 

সক্রোধে বলিলেন “তোমার কথা শুনিয়। আশ্চর্ধয হইলাম, 

তৃমিও কি বিশ্রী হইয়াছি? কোরেম উতর করিল 

“সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মহপ্মদের প্রধান 

শত্রু ওমারের তগ্মী ও ভগ্রীপতি বিধন্দী হইয়াছে । আগে 
নিজের ঘর রক্ষ! কর।” নিক্গের গৃহে অগ্রি লাগিরাছে, 

ওমারের সর্ধাঙ্গ ঘন ঘন কাপিতে লাগিল। তিনি দ্রুত 

পদে ভগিনীর গৃহে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া 



৮ মহগ্মাদ-চরির্ত। 

দেখেন, ভগিনী ফতেম। ও ভগিনীপতি সৈইদ 'ভক্তিতরে 
কোরাণ পাঁঠ করিতেছেন, তাহাদের চক্ষু হইতে অবিরঙ্প 

ধারে উক্তিত্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সন্মুখে হ্ঠাৎ 
ওমারকে দেখিয়া তাহারা কোরাণ বন্ধ করিয়! তাহ! লুকা- 

ইবার চেষ্টা করিলেন। তাহাদের ব্যস্ততা দেখিয়। 
মারের সন্দেহ দৃ়ীকৃত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 
“তোমরা কি ম্বধর্ম পরিতাশ করিয়াছি?” সেইদ্দ বলি- 

লেন 'যদি এক সত্য ধর্ম পাইয়া থাকি, তবে স্বধর্ম 

পরিত্যাগে দোন কি?” ওমারের আর সহ্য হইল না, 

তরবারী নিষোথিত করিয়। সেইদের দিকে ধাবিত হই- 
লেন, পর্দাথাতে সেইদকে ভূতলশারী করিয়া তাহার 
বক্ষে অগিবিদ্ধ করিবেন, এমন সমন্ধ পতিত্রত। সতী 
স্বামীর আদরমৃত্য দেখিয়া ক্রোধোম্মন্ত শার্দলসম 

ভ্রাতার সম্মুখে দগ্ডারমান হইলেন। ওমার অমনি 
সৈইদকে পরিত্যাগ করিয়া পদা'ঘাতে ভগিনীকে ভূমি- 
তলে নিক্ষেপ করিলেন--আঘাতে তাহার বদন মণ্ডল 

হইতে অনর্গল রক্তআোত বেগে ছুটিতে লাগিল, কেম 
বিশ্বীসে নির্ভর করিয়! বলিলেন" হে ঈশ্ববের শক, 

সঙ্থ্য স্ব্ূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করাছে তুমি আমাকে 

আঘাত করিলে ? তোনার যথাসাধ্য অত্যাচার কর, আমি 

সত্য ধর্ম পরিত্যাগ করিব না । সত্য সত্যই জামিও, এক 

ঈশ্বর ভিন্ন 'মার ঈশ্বর নাই, এবং মহম্মদ সত্য ধর্ম প্রচার- 
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কর্তা ।» ভঁগিনীর অঙ্গ হইতে সবেগে শোণিত শোও নির্গত 

হইয়! চারিদিক, রক্তাক্ত করিয়াছে--ভগিনীর সে অবস্থা 
দেখিয়া 'ওমারের যে পাষাণ হৃদয়, তাহাও কিয়ৎ পরিমাণে 

কোমল হইল, সেই অবস্থাকেই সুমময় জানিয়া প্রন 
পরমেশ্বর তাহার প্রাথ অধিকার করিয়া লইলেন। ওমার 
ভাবিলেন, আমার ভগিনী মরিতে মরিতেও যে ইষ্ট দেব- 

তার সাক্ষ্য দিতেছে, মরিবার সময়েও সে বিশ্বারের সহিত 

অতুল তেছ্গে আপনার ধর্ম প্রচার করিতেছে. হয়তঃ ইহার 

মধ্যে কোন সত্য আছে। তিনি ভগিনী অটল বিশ্বাস 

দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎ কাল স্তব্ধ থাকিয়। বলি- 

লেন “ তোমরা কি গড়িতেছিলে, একবার আমাকে তাহাই 
গুনাও।+ ওমার রক্তাক্ত হস্ত প্রক্গালন করিলেন, ভগিনী 

,ফতেমা স্নেহের সহিত ভ্রাতা হস্তে কোরাণ অর্পণ করি- 
লেন) ওমার পড়িতে লাগিলেন “মান্্যকে ক্লেশ দিতে 

এ কৌরাণ প্রেরণ করি নাই; কোরাস সকলের উপদেষ্টা 

ইহা মানুষকে পৃথিবী 'ও আকাশের সৃষ্টিকর্তা সত্য স্বরূপ 
পরমেশ্বর বিশ্বাদী করিবে। দয়ালু ঈশ্বর উচ্চ দিংহাসনে 

বসিয়া আঁছেন--উচ্চ আকাশে, নিয় পৃথিবীতে ও ধরা- 

গর্ভে যাহা কিছু আছে, সকলই পরমেশ্বরের। তুমি কি 
উচৈঃন্বরে গ্রার্থনা কর? ইহার কোন প্রয়োজন নাই। 
ঈশ্বর তোমার হৃদয়ের গুপ্ত স্থান জানেন, যাহা অতি 
লুকায়িত তাহাও তাহার নিকট প্রকাশিত। সত্য সত্যই 



৮৪ মহম্মদ-চরিত। 

আমি ঈশ্বর-আমা ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই- আমারই 
উপাপন] কর, আর কাহারও উপাসন। ক'রওন)। আমার 

নিকটর্শভিন্ন আর কাহারও নিকট প্রার্থন। করিওন11” 

ওমার যত পাঠ করেন ততই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন অবশেষে 

পরকাল ও পাপের শান্তির কথা পাঠ করিয়া! তাহার 

হৃদয় হইতে পৌন্তলিকতার প্রতি সমুদয় বিশ্বাস 
তিরোহিত হইল, ঈশ্বর তাহার প্রাণে সিংহাসন প্রতি- 

টিত করিলেন। তিনি ব্যাকুল হইয়। মহম্মদের দর্শন 
জন্য অথানের গৃহে গমন করিলেন | ধাহাকে দেখিলে 

আগে ভয়ের সঞ্চার হইত, তিনিই আজ সবিনয়ে গৃহ 

প্রবেশের প্রার্থনা করিলেন। মহম্মদ তাহাকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন “কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছ”” ওমার 

বলিলেন “আমি ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের দলভুক্ত হইতে 
আসিয়াছি।” ওমার মহম্মদের প্রা লইতে গৃহ হইতে 

যাত্রা করিয়াছিলেন, আপনার প্রাণ ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়! 
গৃহে ফিরিলেন। ওমার নব ধর্ম গ্রহণ করিয়া নগরময় 

তাহ! প্রচার করিতে উৎসুক হইলেন ।' নবধর্মমতে 

ঈশ্বরোপাসন। করিবার জন্য মহম্মদকে লইয়া কাবামনিরে 
গমন করিলেন। ওমার মহন্মদের বামে, হামজ1 তাহার 

দক্ষিণে,পশ্চাতে চত্বারিংশ শিষ্য অন্থগমন করিতে লাগিল। 
অনেকদিন মহন্মদকে কেহ রাজপথে বাহির হইতে দেখে 
নাই, আঞ দিবাভাগে তাহাকে প্রকাশ্য পথে দেখিয়া সক- 
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লেই চমতকভ হইল। তীহার1 মন্দিরে গমন করিয়। মনের 

সাধে ইশ্বরারাধনা করিলেন, কেহই তাহাদিগকে বাঁধা 

দিতে সাহম করিল ন1। হামজা ও ওমারের তীদ্ষ দৃষ্টি 

দেখিয়া সকলেই ভয়ে দুরে প্রস্থান করিতে লাগিল। 
পরদিন ওমার নির্ভয়ে একাকী কাবা মন্দিরে গমন করিয়। 

ঈশ্বরোপাদনা করিলেন। কেহ তাহাকে একটী কথ। 

বলিতেও সাহস করিল না। উপাসনার পর ওমার আবু- 

জালের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, “আজ হইতে 

আমি আপনার আশ্বয় পরিত্যাগ করিলাম! আমার সম- 

বিশ্বামীদ্রিগের যে দশা, আজ হইতে আমারও মেই দশ! 

হইল।” 
ওমারকে হারাইয়1 শক্রগণ মহম্মদের প্রাণ সংহার করিতে 

ষড়যন্ত্র করিল; কোরেদগণ মহন্মদের গ্রাণবধের প্রায় শ্চিন্ত 

ব্ূপ তাহার আত্মীর স্বঙ্ননকে বহু অর্থ দান করিতে অঙ্গী- 
কার করিল। হাসিমবংশ অর্থ লোভে মহনম্মপকে পরিত্যাগ 

করিতে অস্বীকার করিলেন। কোরেনগণ অগনা। হাসিয়- 

ংশের সহিত স্ঃগ্রাম করিতে সংকন্প করিল। হাসিমবং- 

শয় যতদিন মহম্মৰকে তাহাদের নিজের হস্তে সমর্পণ 

না করে,ততদ্িন সেবংশের সক্ষে বিবাহ, বাগিজা, 

আহার, বিহার প্রহ্থতি সর্বপ্রকার সন্বদ্ধ পরিত্যাগ 

কঠিল। ৬১৮ খুষ্টান্বে কোরেধগণ এই প্রতিজ্ঞা চর্ঘপত্রে 
লিখিয়া মন্দিরে সর্দসাধরণের অবগতির জন্য 
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রাখিয়। দিল। মহম্ব্দের আশ্রয়দাতাগণ তধনও নবধর্ম 
অবলম্বন করেন নাই, কেবল জ্ঞাতি বন্ধন রক্ষা করিবার 

জন্যই তাহার! অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। 

হাসিমবংশ আত্মরক্ষার জন্য মক। নগরের এক স্থান 
সুদ করিয়া! তথায় বাদ করিতে লাগ্িলেন। তাহার্দিগকে 
অনাহারে ক্রিষ্ট করিবার জন্য কোরেমগণ তাহাদের 

বাদস্থানের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আহার্য্য মামগ্রীর 
আনয়নের পথ বন্ধ করিয়া ফেলিল। মহম্মদ মহ! ঝটিকার 
পুর্বীভাদ দেখিয়া! শিষ্যদিগকে আবিসিনিয়া রাজ্যে আশ্রয় 
লইতে অনুরোধ করিলেন । এবার এক শত একক্গন নর 

নারী ধর্মের জন্য স্বদেশ ও আত্মীয় ত্বজনের মায়! কাটা- 

ইক! বিদেশে গমন করেন। আবিসিনীয়রাজ থুষ্ট ধর্ম্মীব- 
লক্বী ও সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি ধর্মের জন্য 
উৎপীড়িত নরনারীকে সমাদরে আশ্রয় দান করিলেন 
মক্কাবাদীর বহুমূল্য উৎকোচ ও প্রলোভন এঁব্য দ্বার 
সহিত দুরে নিক্ষেপ করিয়! এই নিরাশ্রর নরনারীর আশ্রয় 
বাতা হইলেন। 

মন্ধা নগরে বার্ধিক মেলার সময় উপস্থিত--নানা দেশ 
হইতে বণিকগণ পণ্যদ্রব্য লইয়। আসিয়াছে-নান! স্থান 
হইতে যাত্রীগণ ধর্মানুষ্ঠানের জন্য একত্রিত হইয়াছে-- 
এই সময় পুণ্যমাস বলিয়া! আরবজাতি পরস্পরের শত্রতা 
ভুলিয়া যাই, সকলেই নিশ্িত্তমনে যথেচ্ছ বিচরণ 
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করিতে পারিত। মহম্মদ ও তাহার আম্মীয় স্বজন শক্র 

পরিবেষ্টিত পুরী হইতে বছকাল পরে বহির্গত হইলেন । 

নান! দেশীয় নরনারীর সন্দুখে তিনি মহা! উৎসাহের সহি 
একমাত্র ঈশ্বরের নাম প্রচার করিতে লাগিলেন--অনেক 
নরনারী তীর্থ করিতে আসিয়া নবন্গীবন লাভ করিল-_ 

হ্বদেশে গিয়। তাহারা নব ধর্ম প্রচার করিতে লাগিল। 

পৃণ্যমাস অতীত হইল, হাসিম বংশ আবার শত্রু ভয়ে পুরী 

মধ্যে আশ্রয় লইল। 
তিন বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইল। হালিম বংশের 

উপর বিষম অত্যাচার দেখিয়া আরবজাতি ক্রমে কোরেস- 

দিগের উপর বিরস্ক হইয়! উঠিপ। বৈরনির্ধ্যাতনম্পৃহায় 
উদ্দীপ্ত হইয়। কোরেসগণ এতকাল নবধর্্ের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়াছিল, কুঅভিমন্ধি যাহার ভিন্তিসে দল 

আর কতকাল তিঠিতে পারে? তাহাদের মধ্যে আত্ম- 

কলহ উপস্থিত হইল-দল তগ্নপ্রায় হইয়া গেল। এমন 

সময় হিসাম নামক এক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্কি মহম্মদের অশেষ 

ক্রেশ দেখিয়া দীর্ঘ হইলেন) তিনি আরও চারিজন 

ক্ষমতাশালী লোকের সহিত পরামর্শ করিয়! কোরেসগণের 

প্রতিজ্ঞা পত্র রহিত করিতে সংকল্প করিলেন। তাহার! 

একদিন নিশীথকালে নির্জনে বুসিয় সন্কল্প সিদ্ধির উপায় 

স্থির করিলেন। পরদিন কাব! মন্দিরে বহুসংখ্যক কোরেস 

সন্মিলিত হইয়াছে, পরামর্শ কারীদের মধ্যে একজন তাহা- 
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দের মধ্যে উপস্থিত হইয়া! ভাসিম বংশের উপর তাঁহার! 
বে অমানুষিক অতাঁচার করিতেছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ 

করিল্েন। আর চাব্িজন যেন তাহরই তীব্র প্রতিবাদ 

শ্রবণে আপনাদের দুক্বর্ম বুঝিতে পারিয়া একে একে 

তাহার মনের গোষকত। করিলেন। কোরেসগণ তাহাদের 

বিরক্তির কথা শ্রবণ করিয়া ভাবিল, “আন্ম-কলহ বহুদিন 

আরন্ত হইয়াছে, যাহাদের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া 

শত্রু দনন করিতে সাহস করিয়াছিলাম, তাহারা একে 

একে আমাদিঠীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, অত্যা- 

চারের মাত্র। হ্বাস না করিলে অন্তর্যদ্ধ অপরিহার্ধা। 

তাহার? 'মনিচ্ছার সহিত গ্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন করিবার জন্য 

্রস্তত হইল। একজন মনিরা্যন্তর হইতে প্রতিগ্ঞাপত্র 
আনয়ন করিতে গিয়া দেখিল, তাহা কীট দষ্ট হইয়া 

অন্তহিতি হইয়াছে । কুসংস্কারী লোক ইহাতে বিধাতার 
হস্ত দেখিয়া শক্রতাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইল । 

তিন বৎসর নির্জন বাসের পর মহম্মদ পুনরায় কার্য্য- 

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বহুদিনের পর সুদিন পাইয়। 

প্রাণপণে প্রভুর নাম প্রচার করিতে লাগিলেন । বাহি- 

রের শত্রত। হাস হইয়াছে, অত্যাচার উৎপীড়নের মাত্রা 

কমিয়া আসিয়াছে, মনের প্রবল উত্সাহ একদাত্র 

অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের নামে চারিদ্বিক বিকিত করিতেছেন, 

বহুদিনের তুফানের পর অনুকুল পবন বহিতেছে, মনের 
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উল্লাসে *জীবনের কার্ধ্যসাঁধন করিতেছেন, এমন সময়ে 

আবুতালিবের মহাঁযাত্রার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। 

আবুতালিবের বয়স সপ্তঅষ্টশীতি বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে, 
কাল পূর্ণ হওয়াতে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। 
আত্ীয় শ্বজন বিষপবদনে শয্যার চতুঃপার্খে দণ্ডায়মান 

হইয়া তাহার শেষ মুহুর্তের অপেক্ষা করিতেছেন, আজ 
যহম্মদের নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারে অশ্র্জল পতিত 

হইতেছে । মহম্মদ জন্মিবার পূর্বেই পিতৃহীন, কয়েক 

বৎসর পিতামহের ন্নেহে লালিত পালিত ছইয়]! অষ্টম বর্ধ 

পার না হইতেই সে স্নেহ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছেন । 
আবুভালিব তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, 

সংসারে তিনিই একমাত্র তাহার আশ্রয়দাতা ছিলেন, 
ধাহার আশ্রয় লাভ করিয়া এতদিন মহাশক্র পরিবেষ্টিত 

হইয়াঁও জীবিত ছিলেন, তিনিও আজ ছাড়িয়া চলিলেন, 
মহম্মদের শোক সিন্ধু, উলিয়া। উঠিল। মৃত্যু কাহারও 
মুখাপেক্ষা তরে না, আত্মীয় স্বজনের অশ্রজল উপেক্ষা 
করিয়। মৃত্যু তাহাকে অনস্তধামে লইয়া! গেল। সংসারের 
লোক তাহার শবের চতুর্দিক ঘিরিয়া বিলাপ ও আর্তনাদ 
করিতে লাগিল। ঘন বিষাদে মহক্মদের মন আচ্ছন্ন 

হইল। 

মহম্মদ জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্ধ্ু রি সম্বরণ করিতে অক্ষম 

হইতেছেন,:এমন সনয়ে মৃত্যু আদিয়া খাদিজাকে হরণ 
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করিল। যিনি দগ্ধ হৃদয়ের অবলেপ, ছুঃখের শীত্তিবারি। 
সন্দেহ-বিষ জজ্জরীত প্রাণের আরাম ছিলেন; সমস্ত 

মকানগর যখন তাঁহাকে পাগল, ভূততগ্রস্ত, মৃগী রোগাক্রান্ত 

বলিয়া উপহাস করিত, সেই ছুঃসময়ে ঘিনি একমাত্র তাহার 
স্বগীয় ভাব বুৰবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; মক্কাৰাসীর 
অত্যাচার, উৎপীড়ন, রক্তপাতের মধ্যে মহম্মদ যাহার 

ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া 'দগ্ধ প্রাণ শীতল করিতেন ) 

যাহার হাস্য মুখে আশার বাণী শ্রবণ করিয়া লোক 

গঞ্জনা অগ্রাহ্য করিয়া এক মাত্র ঈশ্বরের নাম প্রচার 

করিতেন, আজ তিনিও পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। 

পঞ্চবিংশ বর্ষ কাল যাহার সহবাসে পরম স্থথে কাঁলযাপন 

করিয়াছেন, তিনি তাহাকে অকুল সাগরে ভাসাইয়। 

্বরধামে যারা করিলেন। খাদিজার বয়স তখন পঞ্চযষ্ট, 

বৎসর উত্তীর্ণ হঈয়াছিল। মনম্মদের বয়স তখন পঞ্চাশৎ 

বর্ষ। মহ্ধর্মিণীর শোকে, প্রগাঢ় প্রেমের ছুরস্ত আঘাতে 

মহম্মদ বিকল প্রাণ হইয়া! গেলেন। 

শত্রগণ সময় পাইয়। আবার উত্পীড়ন কর্রিতে লাগিল। 

আবুজাল ও আবুসোফিয়ান মহন্মদের প্রাণসংহারের জন্য 

আয়োছ্ন করিল। আবুলাহাব নামে মহম্মদের আর 

এক ফ্যেটঠতাঁত ছিলেন। তিনি আবুতালিবের জীবিত 
কালে মহম্মদের ঘোর শত্র ছিলেন। ভ্রাতপ্ত্রকে নির|- 

শ্রয় দেখিক্ব। তিনি একদিন তাহাকে ডাকিয়া! বলিলেন 
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« মহম্মদ! আবুতালিবের জীবদ্দশায় তুমি যাহা করিয়া, 

এখনও নিশ্চিন্ত চিত্তে তাহা! করিতে পার; যত কাল 

শামি জীবিত থাকিব, কেহ তোমার কেশ স্পর্শ করিতে 

পারিবেন ।* মহম্মদকে কেহ অসম্মানিত করিলে 

ঘাবুলাহাব তাহাকে শান্তি দিতে কখনও কুষ্টিত হইতেন 
ন1। 'শক্রগণ আবুলাহাবকে স্বদলে আনিবার জন্য এক- 

দিন তাহাকে বলিল “ তোমার ভ্রাতশত্র তোমার পিতার 
নম্বন্ধে কি বলে তাহ। কি শুনিয়াছ? মহম্মদ বলে তোমার 

পিত| নরকে বাস করিতেছেন। আর তুমি তাহাকেই 

মাশ্রয় দিয়াছ |” আবুলাহাব ক্রুদ্ধ হইয়া মহম্মদকে 

পরিত্যাগ করিলেন । 

যেস্ধানে জীবনের প্রিয়ধনগগুলি একে একে হারাই 

ফেলিলেন, সেখানে আর মহম্মদ তিষ্িক্কে পারিলেন না। 

যে দিকে দুষ্টি করেন, শত শোকের চিছু আমিয়। হৃদয়কে 

আচ্ছন্ন করে। মন্কাবামীদিগকেও পৌন্তলিকতা। হইতে 

উদ্ধার ফরিবার আশ! বিলুপ্ু হইয়াছে । তিনি স্বদেশ পরি- 

ভাগ করিয়া নূত্তন ক্ষেত্রে নব বলে কার্ধা করিবার জন্য 

ইচ্ছুক হইলেন। নিছ্গের দুঃখ ক্লেশ বিশ্ব হইয়া! ঈশ্বরের 

আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ করিয়! নৃ্তন দেশে গমন করিলেন। 

মক্কার পঞ্চত্রিংশ ক্রোশ পূর্বে তাইফ নামক এক সুদৃঢ় 
প্রাচীরবেষ্টিত নগর ছিল। তাঁইফ ভীবণ মরুর মধ্যে 
শ্য শ্যামল মনোহর উদ্যান। সুশীতল গ্রশ্রবণ বারি, 
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শ্যামল তৃণ গুন, পীচ, খঙ্জুর, দাড়ি, তঁধমুজ প্রতৃতি 
ফল এই স্থানকে সখের স্থান করিয়াছিল । আত্মীয় কুটুম্বের 
নিঠুর ব্যবহারে ভগ্রহদয় হইয়া মহম্মদ জৈয়দকে সঙ্গে লইয়া 
অগ্িষম মকর ক্ষেত্র ও শৈলমাল1 অতিক্রম করিয়] ধীরে ধীরে 

ভাইফ নগরে উপনীত হইলেন। তাকিফ নামক একজাতি 

এই নগরে বাস করিত। তাকিফ জাতি ঘোর পৌত্তলিক, 
তাইফ নগর পৌন্তলিকতার ভীষণ দৃর্ধ বলিয়া! বিখ্যাত ছিল। 
নগরবাসীগণ আল লাৎ নামী গ্রতিমূর্তিকে ঈশ্বরের কন্যা 
জ্ঞানে পুজা 'করিত। মহন্মপের আব্বীদ নামক জোট 

ভাত এই নগরের একজন প্রসিদ্ধ তুম্বামী ছিলেন। মহ- 
শ্মদ ভাবিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠ তাতের আশ্রয়ে থাকিয়। নিক- 

দ্বেগে ধন্ধপ্রচার করিবেন। সাহসে ভর করিয়া নবধশ্ের 

নুদ্ধন সত্যপ্রচার করিবার জন্ত নগরবানীদিগের গৃহে গৃহে 

গমন করিতে লাগিলেন । ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের 

ঘরে গমন করিয়া পৌন্তলিকতার অসারতা প্রতিপর্র 
করিতে আরম্ভ করিলেন। নগ্ররবানীগণ তীহাকে গৃহে 

গ্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। মহম্মদ রাজপথে, অনাবৃত 

প্রাস্তরে, বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া! সমাগত জনমণ্ডলীর 
মন্মুখে ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন) নগরবাসীগণ, 

প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহার সর্ধানঙ্গ রক্তাক্ত করিতে 

লাগিল। ভগরানের দিকে.চাহিয়া! মহম্মদ ক্রমাগত দশ- 
দিন অশেষ যাতনা নহ্য করিয়। প্রভুর লাম প্রচার করিতে 
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লাগিলেন," যুবকগণের মধ্যে দুই এক জন আগ্রহের 
সহিত তাহার কথা গুনিতে লাগিল । মহম্মদের তেজস্থী 

বাক্য পাছে যুবকগণের মন মৃদ্ধ করে, এই ভয়ে বৃদ্ধ- 

গণ তাহাকে নগর হইতে দূরীকৃত করিতে সন্কল্প করি- 

লেন। মহন্মদ একদিন বক্তৃতা করিতেছেন, কতকগুলি 

দবু্ভ লোক চারিদিক ঠইডে উহার উপর প্রস্তর বর্ষণ 

করিতে লাগ্সিল। দৈয়দ নিজের অঙ্গ পাতিয়া দিয়া 

মহন্মদ্কে বাচাইছে চেষ্টা করিল কিন্ত সে পাষাণ 

বর্ষণ হইতে কাহারও শরীর অক্ষত রহিল ছা1। মহম্মদের 

কপাল ফাটিয়া রক্তআ্োত প্রবাহিত হইতে লাগিগ, 

সর্ধাঙ্গ হইতে রক্তশ্রোত বাহির হইয়া গাত্র বস্ত্র সিক্ত 

করিল-_-মহম্মদ্ আন্ুপায় দেখিয়া নগরত্যাগ করিয়া পুন” 

বায় প্রান্তরে বাহির হইলেন, নগরবাসীগণ তাহাকে 

পরস্তরাঘাত করিতে করিতে বভদুর ভাতার অনুসরণ করিল। 

মহম্মদ আত্মরক্ষার জন্ত পর্বত মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। 

নগরবামীগণ তাহাকে না দেখিয়। চলিয়া গেল, মহম্মদ 

ও ছৈয়দ ক্ষত খিক্ষত হইয়! ক্লান্ত কলেধরে পথ চলিতে 
লাগিলেন । ক্রমে সন্ধা আপিয়! উপস্থিত্ত হইল-_সন্ুখে 

ঘনস্ত মরুভূমি, পশ্চাতে শক্র নিবাস, ঈশ্বরের সন্তানের 
মস্তক রাখিবার স্থান নাই। এক থর্জ.র বৃক্ষতল্লে উপ- 
বেশন করিয়া গলদশ্রুলোচনে চ্োড়হস্তে প্রার্থনা করিতে 

লাগিলেন “প্রত! লোকের চক্ষে আমি অতি তুচ্ছ পদার্থ 



৯ঃ মহম্মদ-চরিত। 

হে দয়াময় নিরাশরয়ের আশ্রয়! ভুমি আমার প্রভু! তুমি 
আমাকে পরিত্যাগ করিও ন1। তোমার প্রসন্নত! লাত 

করিতে পারিলেই আমি নিরাপদ হই। তুমিই আমার 
আশ্রয়, তোমার প্রসন্ন জ্যোতিঃ সকল অন্ধকার দূর করিয়া 
হৃদয়ে শাস্তি আনয়ন করে। তোমার অযস্তোধই আমরা 
মৃত্তা, তোমার ধেমন ইচ্ছা তেমনই করিয়া আমাকে এ 
শঙ্কট হইতে উদ্ধার কর। তোমা ভিন্ন আমার আর 

কেহ নাই।” জগৎ শূন্য দেখিয়া ব্যাকুল প্রাণে মহম্মদ 
ঈশ্বরকে ডার্িয়াছিলেন, পরমেশ্বর কি তাহাকে 

পরিত্যাগ করিতে পারেন? কি রূপে যে ঈশ্বর আপনার 

ভক্ত সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহ! ভাবিলে 

অবাক্ হইতে হয়। সারা দিনের অনাহারে ও নিদারুণ 
রক্তপাতে তিনি ক্লান্ত হইস্সা পড়িয়া ছিলেন। উপাসন! 
হইতে উঠিয়া দেখেন, একজন কোরেল তাহার দিকে 
আসিতেছে । সে মহম্মদের রক্তান্ত শরীর দেখিয়া 

দয়ার্র হইয়াছিল, তাহাকে পানীয় জল ও ভ্রাক্ষা- 
ফল উপহার দিল-_মহন্মদ পরমেশ্বরকে ' ধন্যবাদ দিয়া 
মশিষ্যে তাহ! আহার করিলেন। আহারাস্তে কিঞ্চিৎ 

সুস্থ হইয়া মরুভূমিতে প্রবেশ করিলেন কিন্তু কোথায় 
যাঁইবেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। 
ক্রমে নাখল1 নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। মক্কানগরে 
তাহাকে আশ্রয় দের, এমন কেহই ছিল না সুতরাং শত্র 
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পুরীতে প্রবেশ করিতে সাহস হইলনা। অনেক দ্বিন 
নাখলায় বাস করিয়! মক্কানগরের মোতিম নামক এক 

ব্যক্তির আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। মোতিম পৌত্তলিক 

ছিলেন কিন্তু ইতিপূর্কেও অনেকবার মহম্মদের সাহায্য 
করিয়াছিলেন, এবারও তাহাকে অভয়বাণী প্রধান করি- 

লেন। োতিম সপরিবারে সশস্ত্র হইয়া! কাবামনিরে 
গেলেন, উচ্চৈঃস্বরে সকলকে বলিলেন, মহম্মদ আমার 

অতিথি, কেহ তাহাকে স্পর্শ করিওন1 | মহম্মদ ও জৈয়দ 

আবার মন্কাক় প্রবেশ করিলেন, মোতিম পরিবারে তাহা” 

দিগকে বেষ্টন করিয়। " মহম্মদ আমার অতিথি, কেহ 

ভীহার কোন ক্ষতি করিও না।” এই কথা বলিতে বলিত্তে 
তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গেলেন । 

মোতিমের ঘহায়তা লাভ করিয়া মহম্মদ আবার হম্ম- 

ভূমিতে নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন। তাইফ নগর- 
বামীগ্ণ মহম্মদকে যেরূপে নিপীড়িত ও অপমানিত 
করিয়াছে, মক্কাবামীগণ তাহ! অবগত হইয়। ভাহার প্রতি 

উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে লাগিল, তাহাকে অপদার্থ মনে 

করিয়। অত্যাচার করিতে নিবৃত্ত হইল। ঘোর অত্যাচারে 
মহম্মদ এক দিনের জন্ নিরাশ হন নাই কিন্ত মককাবামীর 
দ্বণ! ও উপেক্ষায় তাহার প্রাণ দমিয়া গেল, চারিদিক অন্ধ- 

কার দেখিতে লাগিলেন। খাদিজার মৃত্যুর পর তিনি 

গৃহত্যাগ্থী হইয়াছেন, শয়ন করিবার গৃহ নাই, উদর পূর্থির 
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অর্থ নাই। পরের গৃহে পরের অন্নে জীবন ধারণ করিতে 
ছিলেন, ভাঁছার জীবনে দরিদ্রতা পরাকাষ্ঠ। লাভ করিয়াছে। 

পঞ্চাশতবর্ধ বয় হইয়াছে শরীরের বল ক্ষীণ হইয়া আধি- 

তেছে, চণ্ুর্দিকই অন্ধকার, আশার আলো কোথাও দৃষ্ 

হইত্তেছেনা। তিনি মহাদুঃখে মোতিমের গৃহে দিন 

যাপন করিতেছেন । এমন মময়ে সাক্রান নামক এক 

শিখোর বিধবা পত্রী আসিয়। মহম্মদদের আশ্রয় চাহিল। 

সাক্তান ন্বদ্দেশে অত্যাচার মহিতে না পারিয়। সন্ত্রীক 

আবিসিনিয়া দেশে পলায়ন করেন। বিদেশে তাহার মৃত্যু 
হয়, ভার্ষ্যা সৌদা৷ বিধবা হইয়া মক্কা নগরে ফিরিয়! আসিয়া, 
মহন্মদ্দের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। সৌদাকে আর কোথাও 

রাখিয়। দিবেন, মহম্মদের তেমন ক্ষমত| ছিল না। যিনি 

তীহার জন্ত সর্দস্ব ত্যাগ করিয়া বিদেশে প্রাণ দিয়াছেন, 

তাহার বিধব।পড়ীকে আশ্রয় না দিয়াই'বা কি করেন। 
আরবদেশে অবিবাহিত ও বিধবা রমণীদিগের ক্লেশের 

সীমা ছিল না । নিরাশ্রয় রমণীগণ ইন্ট্িযতপরবশ আরব- 

দিগের ভোগবিলাসের সামণ্ী হইয়! বছক্রেশ সহ্য করিত। 
এই জন্ত বহু সংখ্যক অনঙ্থায়া! রমণী এক পুরুষে আত্ম- 

সমর্পণ করিয়। নিশ্চিন্ত হইত। জীবনের আরামদারিনী 

থাদিজার বিরছে মহম্মদ "অপার দুঃখে অতিভূত ছিলেন, 
হিংশর জন্তর ন্যায় জ্ঞাতি বন্ধ,গণ কর্তৃক তাড়িত ও গ্রহারিত 

হইতেছিলেন, তখন কি তাহার বিবাহের সময়? কিন্ত 
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সৌদাকে গ্রীত্রয় না দিয়া গারেন না, অগতা। তাহাকে 
বিবাহ করিলেন। ইহারই কিয়ংকাল পরে মহপ্রদের প্রি 

বন্ধু আবুবেকার তাহার মপ্তম বর্ষীয়া। কন্যা আমেসাকে 
মহম্মদের করে অর্পণ করিবার বাসন! প্রকাশ করিলেন । 
আবুবেকার মহম্মদের শিষ্য হইয় ক্রমাগত দশ বদর 
কাল অনেক নিগ্রহ সহ্য করিয়াছেন, মহম্মদ তাঁহাকে 

বিফল মনৌরথ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ভতকালে 

বন্ত্ত্রীর পাগিগ্রহণ আরব দেশে প্রবল রূপে প্রচলিত ছিল, 

বহুবিবাহ ভিন্ন নারীজাতি আত্ম-সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ 

হইত ন1। মহম্মদ আয়েসার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকার করি- 
লেন। মহম্মদ ক্রমান্ধয়ে ছুই বিবাহ করিলেন কিন্ত বিবাছ 
তাহার জীৰনের লক্ষ্য ছিল না। তাহার হদয় ছঃখের 

আবাসতৃমি, পরমেশ্বরের নাম গৌরবাঘ্িত করিতে পারি- 
লেন না, এই ছুঃথেই তিনি সর্বদা ভ্রিয়মান থাকিতেন। 

_ আবার মককানগরের মেলার মমগন উপস্থিত হইল। 
বিদেশ হইতে বহুসংখ্যক লোক আমিতে লাগিল । মহম্মা! 

আবার নির্জন পুঁহ হইতে বহির্গত হইলেন। প্রতিদিন মক্কায় 
ৰাহিরে যাইক়। যাত্রী্দিগকে ধর্শেপদেশ দিতেন, তাহাদের 
সন্ধে সঙ্গে নগরে প্রবেশ করিয়া! তাহাদের গহিত জান্ধী- 
যত! করিতেন। কিন্তু কোরেসদিগের ভয়ে কেহই তাহার 
সহিত কথ! বলিতে সাহস করিত না, অনেকেই ভাহাকে 
বর্শদ্রোহী মনে করিয়া দ্বণার সহিত তাঁহার কথ! উপেক্ষা 
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করিভ। মেল! শেষ হইয়া! আসিল, আর কিয়্দিন পরেই 
মহম্মদ আবার কারাগাঁরসম গৃছে আবদ্ধ হইয়] থাকিবেন, 

তাই প্রাণপণে সত্যধর্ম প্রচার করিলেন কিন্ত কেহই তাহার 
ধর্ম গ্রহণ করিল না। একদিন প্রাণের দুঃখে অশ্র্ল 

ফেলিতে ফেলিতে জগতের একমাত্র স্থত্িকর্তা পরমেশ্বরের 

মছিমার কথা বর্ণন করিতেছেন, এমন সময় যাখেব নগর- 

ৰাসী ছয় জন লোক কথোপকথন করিতে করিতে সেখানে 

উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে নিকটে বসাইয়। নৰ 
ধর্মের নূতন সভ্য প্রাণ খুলিয়! ব্যাখ্যা করিলেন। তাহার 

ভক্তি, নিষ্ঠা ও জলন্ত বিশ্বাসের কথ! গুনিয়! যাথ্ব নগর- 

বাসীগণ মুগ্ধ হইল। নব ধর্থে দীক্ষিত হইবার জন্য আগ্র- 
হান্বিভ হইয়া মহম্মদের শরণাপন্ন হইল, মহম্মদের ছুঃখের 
দিন অবমান হইতে আরস্ত করিল। পৌন্রপিকতা-প্লীবিত 
আরব দেশে একমাত্র ঈশ্বরের পুজা! প্রতিিত হইবার 
হুত্রপাত হইল। ৬২* থুষ্টাবে, এই ছয় জন বিদেশীকে 
শিষ্য করিয়! মহদ্মদ্দ বছদিনের গভীর নিরাশার মধ্যে 
আশার ক্ষীগালোক দর্শন করিলেন। যাঁথ্ব নগর এখন 
মদিনা নামে বিখ্যাত। এই নগর মক্কার ১২৫ ক্রোশ 
উত্তরে। এখানে বছদংখ্যক ফ্িছদি বাস করিত( 

ভাহাদের ষংস্পর্শে যাথেববানী জারবগণ অনেক দিন 
পূর্বেই একেশ্বরবাদের কথ! শ্রবণ করিয়াছিল । তাহার! 
ক্কান্খরে মহম্ষঘ্নের মুখে “একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর 
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ঈশ্বর নাই * এই মহাসত্য শ্রবণ করিয়া নব ধর্থে দীক্ষিত 
হইয়! শ্বদেশে চলিয়া গেল। ইহারা যাঁখ্বে নগরের 
খরে ঘরে মহমদ ও তাহার ধর্মের কথ! প্রচার করিল। 

এক বৎসর না যাঁইতেই নগরের প্রত্যেক পরিবারে 
ছুই এক জন করিয়। নৃতন ধর্মগ্রহণ করিল। মন্বানগরে 
এক নৃতন ধর্মের প্রচারক জাবির্ভত হইয়াছেন, এই 
সংবাদ তাড়িতবার্তার ন্যায় যাথেব ও ভাহার নিট 
দেশে ঘোষিত হইল। 

পর বৎসর মেলার সময় পূর্বেক্তি ছয় জম ধাখ্বেবাসী 
নগরস্থ আউস ও থাজরাজ নামক ছুইপ্রতিপত্তিশালী জাতির 
ছয় জন প্রতিনিধিকে লইয়া! মক্কানগরে গমন করিল। 
প্রতিনিধিগণ মহম্মদেদ্ধ নিকট দীক্ষিত হইতে অভিলাধষী 

হুইল। মহম্মদ তাহাদিগকে আকাধা পর্বতে লইয়া গিয়া 

পৌত্তলিকতার অমারতা ও মত্যন্বূপ ঈশ্বরের পৃজাই 
যে মানবের প্রন্কত ধর্শ, তাহ গন্তীর ভাবে বুধাইয়] 
দিলেন। অবশেষে তাহার] প্রতিজ্ঞা-পত্রে নাম স্বাক্ষর 

করিয়া পড়িভ্তে লাগিলেন:_-“ঈশ্বর ভিন্ন আমর! আর 
কাহারও পু্জ! করিব না। আমরা চুরী, ব্যভিচার ও. 
অস্বাভাবিক অভিগঙ্জন হইতে নিবৃত্ত হইব। কমর! 

সন্তানহত্যা করিব না। পরনিন্দ] ও পরগ্ানি হইতে নিবৃত্ত 
থাকিব। সাধুকার্ষেয আমর! সত ধর্ম গ্রচারকের 

মহাঁয় হইব, স্থখে ও ছুঃখে চিরদিন তীহার বিশ্বস্ত 
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থাকিব।” ৬২১ থৃষ্টাবে এই দীক্ষা কার্য মম্প্ন হয়। 
ইতিহাসে ইহা! আকাবা। পর্বতের প্রথম দীক্ষা-পত্র নামে 

বিখ্যতি। ধর্ম, সমা্দ ও নৈতিক বিপ্লবের গুড় মন্ত্র 

হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই দ্বাদশ জন শিষ্য দ্বদেশে ফিরিয়া 
গেলেন। মোসাব নাঁমক একজন উৎসাহী যুবাপুরুষ 

যাথেববাসীদিগ্রকে মুসলমান ধর্ম শিক্ষা! দিবার জন্য তাহা- 
দের সঙ্গে গমন করিলেন। দেখিতে না (দখিতে যাথেব 

নগরের অধিকাংশ লোক প্রাটীন কুসংস্কার পরিত্যাগ 

করিয়। নর-ধর্ম্রে বিশ্বাস স্থাপন করিল, দ্বেব দেবী দুরে 

নিক্ষিপ্ত হইল, নগর মধ্যে “এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর 
নাই” এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 

বিদেশে ধীরে ধীরে সত্য-ধর্ম প্রচারিত হইতে লাগিল, 
কিন্ত স্বদেশে সত্যধর্মের বিরুদ্ধে দ্বণা ও বিদ্বেষ আরও 

ঘোরতর হইয়া উঠিল। ন্বদেশবাসী পৌত্তলিকতার গর্ভীর 

কৃপে ডূবিয়া রহিল'মহম্মদ তাহা দেখিয়া ছুঃখে অধীর হইয়া 
উঠিলেন। আপাততঃ যদিও সত্য ও অসত্যের সংগ্রামে 
সত্য পরাজিত হইয়াছে তথাপি এমন দিন শীপ্তই আসিবে 

যখন মত্য জয়যুক্ত হইবে ; তিনি সত্যকে জয়যুক্ত দেখিয়া 
ইহলোক হইতে অপস্থত না হইতে পারেন কিন্তু উষার 
আগমনে অন্ধকার যেমন দুরে পলায়ন করে, সেই রূপ এক 
ঘিন সত্যালোকে অসত্য বিনষ্ট হইবে, মহম্মদের প্রাণে 
ঘে বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে অস্কিত হইয়াছিল। বিদেশে তাহার 
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প্রভাব ঝি হইতে দেখিয়! শক্রগণ আবার অত্যাচার 

করিতে আরস্ত করিল, তিমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর 

নির্ভর করিয়৷ অটল ও অচল হুইয়। সত্যের জন্য যুদ্ধ করিতে 

লাগিলেন। তিনি একাক্ষী দহত্র লৌককে পরান্ত করিয়! 

জয়লাভ করিবার আশায় দিবা-রান্তি খাটিতে লাগিলেন । 

যেবয়সে মানুষ সংসাক্ষ হইতে ক্রমে বিদায় লইয়া আরাম 
লাত করিতে প্রয়াসী হয়, সেই বয়সে মহম্মদ ধর্মের জন্য 

আরও অবিশ্রান্ত খাটিতে লাগিলেন । ঘে ধর্মের জন্য স্থৃখ, 

মৌভাগ্য, ঘছ্ধু বান্ধব অনেক দিন বিসর্জন দিয়াছেন, 

সেই ধর্শের জন্য এখন প্রাণ দিতে প্রস্তত হইলেন! 
এই সময়ে একদিন নিশীথ কালে মহম্মদ স্বপ্রাবেশে 

ন্নেখিতে পাইলেন, স্বর্গীয় দূত গেত্রিয়েল তাহাকে জাগ্রত 
করিয়া এক তুষার বর্ণ অশ্ব আনয়ন করিলেন। মহম্মদ অশ্বে 

আরে'হণ করিয়। গেব্রিয়েলের বহিত শুনা পথে বাইডে 

লাগিলেন । পথে সিনাই পর্বতে, বেথরেহেমে ঈশ্বরারাধনা 

করিয়া শূন্যমার্গে গনন করিতেছেন, এমন সময়' আকাশে 

ধ্বনি হইল“ মহন্মদ! আমি তোমপ্ধ সহিত কথা বলিতে 

স্মভিলাষ করি; পৃথিবীর মধ্যে আমি তোমার সর্বাপেক্ষা 

অনুগত ।” অশ্ব মে কথায় কর্ণপাত না করিঘ্া সবেগে 

ধাবিত. হইল । কয়র যাইতে না! যাইতে আবার আকাশে 

নেই ধ্বনি হইল। অশ্ব কাহাব্৪ কথ! ন! শুনিয়া শৃন্ত পথে 
সক্রিয় চলিল। কিয়ৎকাল পরে পৃথিবীর মহামূঙ্্য র্- 
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হার ভূষিত! স্থির সৌদামিনী রমণীমৃর্তি সম্মুখে ধায়মান 
হইয়। বলিতে লাগিল “ মহম্মদ ! এক মূহুর্তের জন্য দণ্ডায়- 
মান হণ, তোমার সহিত একটি বার কথা বলিতে আকাঙ্ষা 

করি; পৃথিবীর মধ্যে আমিই তোমার সর্বাপেক্ষা অস্থ- 
রাগ্িনী ” অশ্ব কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। মহণ্মদ 

গেত্রিয়েলকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ আকাশে কাহার ধ্বনি 

গুনিলাম, আর এই অপরূপ রমণীই বা কে?” গেত্রিয়েল 

বলিলেন « প্রথমে যে ধ্বনি শুনিয়াছ, সে এক যিহদ্ির 

আহ্বান শব । যদ্দি তুমি সে আহ্বানে কর্ণপাত করিতে তবে 

আরব জাঁতি গিভুধী ধর্ম অবণম্বন করিত | দ্বিতীয় বার 

যে ধ্বনি শুনিয়াছ দে গ্রীষটধর্াবলম্বীদিগের আহ্বান । 

যদি মে আহ্বানে থামিয়। যাইতে, তাহা হইলে তুমি সবংশে 
থৃষ্টোগামক হইতে । এ যে রমণী দেখিয়া, & রমণী 
ধনযান ও প্রলোভন পূর্ণ সংসার। যদি তুমি তাহার 
সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইতে, তাহা হইলে আরবজাতি এই পৃথিবীর 
স্থথ সমৃদ্ধি লোভে মগ্ন থাকিয়া পরকাল বিস্মৃত হইত 
এবং অস্তিমে নরকে যাইত।” অস্ আবাশ্মমার্গে চলিতে 

চলিতে জেরুজালেম মন্দিরের সম্মুথে উপনীত হইল। 

মন্দির মধ্যে এত্রাহাম, মুসা ও ঈশ|কে দর্শন করিয়। মহম্মদ 
তাহাদের সহিত ঈশ্বরোপাসন1 করিলেন। তৎ্পরে স্বর্গ 

হইতে জ্োতির দোপানশ্রেণী মন্দিরাভ্যন্তরে অবতীর্ণ 
হইল। গেত্রিয়েলের সাহায্যে সেই সোপান দিয়! মহ্মদ 
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প্রথম স্বর্গে শ্উপস্থিত হইলেন । প্রথম স্বর্গ রজতনির্দি ত 
এখানে আদমের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। এখানে 
্বগীয় দুতগণ জন্তর আকার ধারণ করিয়া! পৃথিবীস্থ প্রাণী- 
গণের উপর কৃপা বর্ষণের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা 

করিতেছে। এখানে ধবল বর্ণ প্রকাণ্ড কুক্কুট প্রতিদিন 
প্রতযাষে ভগবানের নাম গান করে এবং অন্যান্য জন্তগণ 
তাহার সহিত সমস্বরে ঈশ্বরের বদনা করে। ইহার পর 
সুমস্থণ ইম্পাত নির্মিত দ্বিতীয় স্বর্ণ প্রবেশ করিয়া নোয়ার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার পর কন্থুল্য সমুজ্জল 
মনি যুক্ত। খচিত তৃতীয় স্বর্ণে আরোহণ করিয়া দেখিতে 

পাইলেন, এক স্বগীয় দূত পৃথিবীতে যাহাদের জন্ম হইতেছে, 
এক প্রকাণ্ড খাতায় ভাহাদের নাম লিখিতেছে এবং মৃত্ত 

লোকের নাম খাতা হইতে কাটির। ফেলিতেছে। ইহার 
পর অমল শুভ্র রৌপ্য নির্মিত চতুর্থ হর্গে গমন করিলেন। 
এখানে এক স্বর্গীয় দূত মানব সম্থানের পাপ ক্লেশে দুঃখিত 
হইয়। অবিশ্রান্ত অশ্রপ্রল নিক্ষেপ করিতেছে। তথা হইতে 
উজ্জল সুবর্ণ নির্দিত পঞ্চম স্বর্গে গমন করিয়া দেখিতে 

পাইলেন, এক বিকটাকাঁর স্বর্গীয় দূত দক্ষিণ হস্তে জবস্ত 

বর্ম! লইয়া! অগ্নি সিংহাসনে বপিয়| আছে। তাহার সম্মুখে 

অগ্নিদগ্ধ লৌহ শৃঙ্খল নাস্তিক ও, পাপীদিগের দণ্ডের জন্ত 
পড়িয়। রহিয়াছে । তথা হইতে স্বপ্ছ প্রস্তর নির্দিত ষষ্ঠ 

স্বর্গে সায়োহণ করিয়। দেখিলেন, অর্দ তুষার ও অর্ধ ছুতা- 
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শন নির্সিত এক স্বগাঁঘ দূত বসিয়া রহি়াছেনণ আশ্চর্য্য 
এই, অগ্নি তাপে তুঘার ধিগলিত হইয়া! অগ্নি নির্বাণ হয় 

মা।* তাহার চতুর্দিকে বনিল্না অনেক গুলি স্বীয় দূত এই 
বলিয়া স্ততি করিতেছে “ হে ঈশ্বর! তুমি ধেমন তুষার ও 
অগ্নি একত্র সংযোগ করিয়াছ, তেমনি তোমার বিভিন্ন 

প্রকৃতি বিশিষ্ট বিশ্বাসী ভৃত্যদিগকে এক করিয়। দাও।” 

এখানে মুসার সহিত দেখা হইল। মহুম্মদকে দেখিয়| মুল! 

কীদিতে লাগিলেন। মহমদ তাহাকে ক্রন্দনের কারণ 

জিজাদ! করাতে তিনি বলিলেন “ভূমি তোমার স্বঙ্জাতীয় যত 

লোককে স্বর্গে লইয়া যাইবে, আমি ততগুলি ইন্রায়েলকে 
স্বর্গে আনিতে পারিলাম না, সেই ছুঃথে ক্রনদন করিতেছি ।” 

তথ! হইতে মহন্সদ সপ্তম স্বর্গে গমন করিলেন । সে স্বর্গ 
দিব্যালোক নির্ষিত। মানবভাষা সে স্বর্গের মূর্তি বর্ণন 
করিতে অক্ষম। এখানকার স্বরগায় দূতগণ পৃথিবী অপেক্ষ। 
ধিপুলকায় ; তাহাদের সভ্ভপ্র হাজার মস্তক; এক এক 

মন্তকে, সত্তর হাজাদ্র বদন: প্রত্যেক বদনে সত্বর হাজার 

জিহ্বা, প্রত্যেক লিহ্বা! সন্তর হাজার বিভিন্ন ভাঁষায় কথ! 

হয়। ইহারা সকলে মহাম্বরে দিবানিশি স্বর্গাধিগতি ঈশ্বরের 
বন্দন। করিতেছে । এই স্বর্গে এব্রাহামের সহিত সাক্ষাৎ 

ইইল। মহমদ ততগর উপ্াপনা মন্দির দর্শন করিতে গমন 
করিলেন। দ্বায় দেশে তাহাকে সুপ্বা, ছুপ্ধ, ও মধুপান 

করিতে দেওয়া হইল। মহম্মদ সার কল পরিত্যাগ করিম 



গ্রঠার ও অত্যাচার । ১০৫ 

ছুপ্ধ পান ক্করিলেন। গ্রেত্রিয়েল বলিলেন “মহম্মদ ! মাধু 
কার্য করিয়াছ। যদি স্রাঁপান করিতে, তবে তোমার 

স্বজাতি বিপথগামী. হইভ।” মহম্মদ অতঃপর দুষ্ট বার 
আলোকময় ও একবার গভীর তমধাচ্ছন স্থান অতিক্রম 

করিয়া পরমেশ্বরের নন্থুখীন হইলেন । ভয় ও বিশ্ময়ে তাহার 
সর্ধাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। ঈশ্বর বিংশতি সহ্ত্র 

আবরণে আপনার মুখ আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন, 
তথাপি মহম্মদ সে মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন ন1। 
ঈশ্বর এক হস্ত গ্রপারিত করিয়। মহন্মদের বুক্ষে, অপর হস্ত 

দুন্ধের উপর স্থাপন করিলেন। ঈথরের সংস্পর্শে তাহার 
হৃদয় ও অস্থি পর্য্যন্ত যেন ভীষণ শীতে ঠাণ্ডা হইয়| গেল; 

গর মুহূর্তেই অপূর্ব আনন্দ 'ও দাধুর্ধা তাহার দয় মন 
আচ্ছন্ন করিল। ঈশ্বর মহম্মদকে অনেক উপদেশ দিলেন, 
বিশ্বামীগণকে দিনে পঞ্চাশবার প্রার্থনা করিতে আদেশ 
করিলেন ।মহম্মদ ঈশ্বরের নিকট হইতে ফিরিয়া আমিতে- 
ছেন, পথিমধ্ মুসা তাহাকে ডাকিয়া ্রিজ্তাসিলেন “ঈশ্বর 

তোমাকে কি বলিলেন।” মহম্মদ বলিলেন “তিনি দিনে 

পঞ্চাশবারপ্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন ।” মুসা বলিলেন 

“ফিরিয়। যাও, প্রার্থনার সংখ্য। হ্বাস করিয়া আন । আমি 

অনেক চেষ্টা করিয়াও ইআায়েলদিগকে গ্রার্থন] শিখাইতে 

পারি নাই।»ম্হম্মদ ফিরিয়া গিয়া চক্িশবার প্রার্থনার নিয়ন 

হিক করিয়। আিলেন। মুনা বলিলেন “ইহাতেও হইৰে 



১৬ অহম্মদচরিত। 

না। আরও কম করিয়া আন।” মুসার পরামর্শে মহন 
পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের নিকট গমন করিয়া! অবশেষে পাঁচবার 
দৈনিক প্রার্থনার নিয়ম ঠিক করিয়া আসিলেন। মুসা 
তাহাকে প্রার্থনার সংখ্যা আরও কম করিয়া আনিতে 

অনুরোধ করিলেন কিন্তু মহম্মদ বলিলেন “আমি অনেক 

বার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া! লজ্জিত হইয়াছি। আর না।» 
মহম্মদ মুসাকে নমস্কার করিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করি 
লেন, চক্ষুর নিমিষে সপ্তম স্বর্গ হইতে শয়ন শয্যায় নামিয়! 

আসিলেন। এই গভীরতাব পূর্ণ স্বপ্ন মিরাজ নামে 
বিখ্যাত। এই স্বপ্ন আজ পর্যন্ত বছলোকের বাক্ বিতগ্ডার 
বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ধার্মিক প্রাচীন মুসলমানগণ 
ইহাকে স্বপ্ন বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতেছেন কিন্তু অন্যান্য 

ধর্ধাবলম্বীগণ মহম্মদকে প্রবঞ্চক প্রমাণিত করিবার জন্য 

বলিয়! থাকেন, মহম্মদ বাস্তবিকই প্রচার করিয়াছিলেন, যে 

গেব্রিয়েল তাহাকে সশরীরে স্বর্গে লইয়! গিয়াছিল। কিন্ত 
শক্রগণের এ কথার কোন প্রমাণ নাই। মহম্মদ চিরদিনই 
লৌকিক কার্যের বিরোধী ছিলেন। তিমি সশরীরে স্বর্গে 
গিয়াছিলেন, এমন কখা কখনও বঙল্গেন নাই। কোরাণের 

সগুদশ অধ্যায়ের দ্বিষষিতম গ্লোকে মহম্মদ স্পষ্টই বলিয়া 

ছেন, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে মক্কা হইতে জেরুজা- 
লে এবং তথা হইতে সপ্ত স্বর্গ পরিভ্রমণ করিয়। বিধাতার 
আশ্চর্ধা লীল? দর্শন করিয়াছিলেন। 
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৬২২ খৃষ্টানদের মেলার সময় উপস্থিত হইল। বাথেৰ 
নগর হইতে অসংখ্য লোক মেলায় আঁগমন করিল। 

গঞ্চপ্ততি জন লোক ধর্ঘ তৃষ্ণায় ব্যাকুল হুইয় মহমদের 
নিকট দীক্ষিত হইবার বাসনায় সেই যাত্রীদিগের সহিত 
মিলিত হইল। মকানগরে মহম্মদ অশেষ রেশ সহ 

করিতেছেন, তাহাকে যাথেব নগরে লইয়া যাইয়! তাহার 
সকল ছুঃখের অবসান করিবেন, ভজদ্দিগের ইহাও হ্বায়ের 
আকিঞ্চন ছিল। যাত্রীদল মক্কায় উপস্থিত হইল, পৌ- 

লিকগণ আপনাদের ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করিতে গমন 

করিল,ধর্মতৃষ্ণার্তগণ গোপনে মহম্মদের নিকট গমন করিয়া 

দীক্ষিত হইবার ৰাসনা জানাইল। সেই দিন নিশীথ 
কালে মক্কানগর নীরব হইয়াছে-গভীর নিদ্রায় চরাচর 

গর অচেতন হইয়া গড়িয়াছে-'কেবল নির্খবলাকাশে 

অগণ্য নক্ষত্র জাগিয়! রহিয়াছে। যকাঁনগরের রাজপথ 
অন্ধকারে" সমাচ্ছন্ন, সেই গভীর অন্ধকারে লুষ্বার়িত হইয়! 
যাথেব নগরের ধশ্থার্থীগণ নীরবে শয্যাত্যাগ করিয়া 
একে একে আকাব! পর্বতের গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ 

করিল। দ্বিষাম রাদ্বি অতীত হইয়াছে, এমন সময় মহম্মদ 
মোতিমের গৃহ হইতে জেষ্ঠতাত আব্বাসকে.সঙ্গে লই! 
সেই পর্বতের দিকে নীরবে ধীর পদসঞ্চারে গমন করি- 
লেন। আব্বা নবধর্ম গ্রহধ করেন নাই, তথাপি 

ভরাশ্পত্র অন্ধকার রজনীতে বিদেশী লোকের কণ্থায়। 



১০৮ ' মহম্মদ-চরিত | 

বিশ্বার স্থাপন করিয়! শেষে যড়যন্ত্রে হত হাঁ, এই উবে 
মহম্মদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ঘোরা রজনী, মহম্মদ 
গুহাত্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। যাঁথ্বেবাসীগণ তাহাকে 
দয়! সসন্ত্রমে দণ্ডায়মান হইল। গভীর নিশ্তন্ধতা 
ভঙ্গ করিয়া মহম্মদ তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন 

“হে বিশ্বাপীদল! তোমরা সত্য ধর্ম গ্রহণ করিতে 

উৎসুক হইয়াছ, কিন্তু এধর্্ম গ্রহণ করিলে প্রাণের মমতা 

পরিত্যাগ করিতে হয়; উৎপীড়ন, লোক গঞ্জন! জীবনের 

চিন্ন সহচর করিয়া লইতে হয়। যর্ধি মৃত্যুভয়ে তোমর! 

ভীত ন। হও, যদি মানুষের ত্র ভঙ্গীতে প্রাণ আতঙ্কিত না 

হয়, যদি সত্য শ্বরূপ ঈশ্বরকে ইহলোক ও পরলোঁকের এক- 
মাত্র গতি বলিয়। বুঝিয়া থাক, তবে এই নবধর্থে দীক্ষিত 
হইয়া নবজীবন, লাত কর” যাথ্বেবামীগণ সমশ্বরে 
বলিল “নবধর্ম গ্রহণ করিলে যে বিপদাপন্ন হইতে হইবে, 
তাহা জানিয়াই আমরা আপনার নিকট আপিয়াছি। 
আমর! ভয় বিপদ তুচ্ছ করিয়া আপনাকে আশ্রয় দিব, 

হে সত্য ধর গ্রচারক ! আমরা আপনার ও ঈশ্বরের জন্য 
সর্বপ্রকার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে গ্রস্তত আছি।” 
মহম্মদ কিয়ৎকাল কোরাণ আবৃত্তি করিয়! ঈশ্বরের অপার 
করুণার দীবপ্ত সাক্ষ্য গ্রদংন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের 
খনস্ত দয়ার অন্তত কথা শ্রবণ করিয়! ভক্তদলের চক্ষু হইতে 
জল ধারা পড়িতে: লাগিল, অপূর্ব ভাবের মহোচ্ছান 
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উপস্থিত হইল। সে গভীর রজনীতে ভক্তদগ্গের মধ্যে 

ঈশ্বরালোক প্রকাশিত হইল। যাথেববাসীগণ একে একে 
গম্ভীর গুতিজ্ঞ। নকল উচ্চারণ করিয়] জন্মের মত ঈশ্বরের 

দাস হইয়া গেল। দীক্ষান্তে তাহারা মহম্মদকে বলিল 

“আমাদের স্ত্রী ও পুত্রদিগকে যেমন সধতনে রক্ষা করি, 

আপনাকেও তেমনই রক্ষা করিতে আমরা গ্রতিজ্ঞ। 

করিতেছি কিন্ত ন্ুদিনে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়! 

আর স্বদেশে আসিছে পারিবেন না।১১ মহম্মদ ঈষৎ 
হাস্য করিয়া বলিলেন *তোঁমাদ্িগকে কখনও পরিত্যাগ 

করিব না। তোমাদের শোণিত আমার শোণিত; আমি 

তোমাদের, তোমরা আমার ।” ইহার পর প্রতোকে 

মহম্মদের হস্তধারণ করিয়! ঈশ্বরের ধর্শপ্রচার ও মহম্মদের 

সাহায্য করিতে পুনঃ পুনঃ দৃঢ-সক্কল্ল প্রকাশ করিভে 
লাগিল। দীক্ষাকা্ধ্য শেষ হইল, মহন্মদ তাহাদের 
মধ্য হইতে দ্বাদশ জনকে নকিব অর্থাৎ প্রতিনিধি মনো- 

নী করিলেন। এমন সময় পৈশাচিক চীৎকারে নৈশ- 
গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া পর্বত শৃঙ্গ হইতে কে বলিয়! 
উঠিল «রে পামর ! আজ যেমন স্বধর্্ম পরিত্যাগ করিলি, 

অবিলম্বে তাহার কঠোর প্রায়শ্চিতত করিতে হইবে ।” 

নিশাকালে সে বিকট শখ গুনিয়| যাথে, ববাসীগণ চষম- 

কিত হইয়! উঠিল কিন্ত মছম্মদের জলস্ত বিশ্বাসপূর্ণ বাক্যে 
তাহারা সাহসী হইয়া সর্বস্ব বিসর্জন করিবার জন্য 

১৩ 
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্রস্তত হইল। জীবনে মরণে মহুম্মদের সহায় হইবার 

প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার! “আনসার” অর্থাৎ সাহায্য 

কারী এই উপাধি লাভ করিল। নিশা অবসান হইবার 
প্রাকালে তাহার! গোপনে স্বস্থানে গমন করিল। প্রভাত 

না হইতেই মক্কা নগরে প্রচারিত হইল, বহ-সংখ্যক যাথেব- 
বাসী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। প্রভাত না হুই- 

তেই মন্কার প্রধান পুরুষগণ যাঁথেব নগরের বণিকগণের 
আবাসম্থলে উপস্থিত হইয়। বিধন্ধীর্দিগকে আত্মসমর্পণ 
করিতে আদেশ করিল। কিন্তু বহু অনুসন্ধানে ও মুনলমান 

ধর্মাবলম্বী দিগকে বাহির করিতে পারিল ন1। ছুই একজন 

পথত্রান্ত যুথত্র্ট যাথেববাীকে ধরিয়া উৎপীড়ন করিল 
কিন্তু আকাবার পর্বত গুহায় সাহার! অমোঘ গ্রতিজ্তঞায় 
আবদ্ধ হইয়াছিল, কেহই তাহাদিগের নাম প্রকাশ 

করিল না। পুণ্য মাল অতীত হইল, মেলার সময় ফুরাইয়! 
আসিল_যাঁথুৰ নগরের বণিকগণ মক হইতে স্বদেশে 
ফিরিয়। গেল। মহম্মদ আবার শক্রভয়ে গৃহমধ্যে আশ্রয় 

লইলেন-_দিবারাত্রি আরও ভীষণ অত্ঠাছারের প্রতীক্ষা 

করিতে লাগিলেন। 



সপ্তম অধ্যায়। 

পলায়ন। 

মহমদ যাথেববাসী বধিকদিগের মহিত জীবন মরণের 

সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন, যাখেব নগরের বহু-সংখ্যক 

ধনাঢা ও সন্্রাস্ত লোক নবধর্ধণে দীক্ষিত হইয়াছেন, যে 
কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ড আকাশের কোণে লুক্কায়িত'ছিল, দেখিতে 
দেখিতে তাহা অনস্ত আকাশ ছাইয়। ফেলিবার উপক্রম 
করিয়াছে, মন্ধার পৌত্তলিকগণ মহা বিপদ দেখিয়া! ভীত 
ও চকিত্ত হইল । নবধর্কে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য 
অধবার বিপুল আয়োজন করিতে লাখিল। নবধর্মাব- 

লর্বীদিশের উপর অত্যাচার শ্রোত প্রবলবেগে গ্রযাহিত 

হইতে লাগিল। মহশ্মদ শিষ্যদিগকে মধ নগর পরি- 
ত্যাগ করিয়া যাথ্বেনগরে গমন করিতে আদেশ করি- 

লেন। শত্ভাধিক পরিধার রজনীর অন্ধকারে লুক্কায়িত 
হইয়া চিরকালের জন্য গৃহ আত্মীয় শ্বপ্তনের মম! 

পরিভ্যাগ পূর্বক ক্ষুদ্র ক্ষুত্রদলে নগর হইতে বহির্গত 

হইল। দিবালোকে পর্বত "গুহায় লুকায়িত থাকিয়! 
অন্ধকারের আশ্রয়ে পথ টলিয়া তাহার] যাথে,ব নগরে 

উপস্থিত হইল। যাথেববাদীগণ তাহাদিগকে আপনা, 
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দের ভ্রাতার ন্যায়জ্ঞান করিয়া পরম সমাদরৈ গৃহমধো 
আশ্রয়দান করিল । আবুবেকার এতদিন মহঘ্মদের সঙ্গে 

সঙ্গে বাদ করিতেছিলেন, পৌন্তলিকদিগের উৎপীড়ন 
আর সহিতে না পারিয়। প্রাণভয়ে আবিনিসিয়া অভিমুখে 
পলায়ন করিলেন। তিনি মক্কানগর হইতে দুইদিনের 
পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময় আহাবি জাতির 

পরাক্রান্ত অধিনায়ক ইবন আল দোধেনার সহিত 

তাহার সাক্ষাৎ হইল। দোঘেনা তাহাকে অভয়দান 
করিয়া মক্কানগরে ফিরাইয়া আনিলেন। তাহার 
আশ্রয়ে আবুবেকার !নিরাপদে মন্কানগরে বাঁ করিতে 

লাগিলেন । মহম্মদের অন্যান্য শিষ্যগণ গ্রাণভয়ে মক্কানগর 

হইতে চলিয়াগেল, মক্কানগরের অনেক স্থান জনশূন্য 

হইয়। হাহা করিতে লাগিল। যে সকল গৃহে দ্িবারাত্রি 

আননের উচ্টধ্বনি হইত, পরিবারবর্গের ্রফুল্লমুখে যে গৃহ 

সর্বদা আনন্দ নিকেতন ছিল, বালক বালিকার অষ্টহান্ত 

ও প্রমোদ কোলাহলে যে গৃহ সর্বদা শব্ধায়মান থাকিত, 

মনে গৃহে অর্গল পড়িয়াছে, গৃহস্বামী সর্বস্ব পরিত্যাগ 

করিয়া প্রাথভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, পৌন্তলিকগণ 
তাহাদের বধের জন্য অন্্রস্ত্র লইয়া চারিদিকে শোপিত 
লোনুপ ব্যাপ্ের ন্যায় চঞ্চল হুইয়া ভ্রমণ করিতেছে। 
সুসলমানগণ একে' একে নগর ছাড়িয়া গিয়াছে, কেবল 
মহন্মদ, আলী ও আবুবেকার এই তীষণ অত্যাচার অগ্রাহথ 
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করিয়া ঝটিঠ। ত্রস্ত মহানঘুগ্রে ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় মহ] 
সস্কটে বাস করিতে লাগিলেন। 

মহম্মদের ছুর্র্য শত্র আবুসোফিয়ান নগরের সর্বময় 

কর্তা হইয়াছেন । নবধর্শা দিন দিন বিস্তুত হইতেছে, 
সেধর্মের প্রভাব সহস্র অত্যাচার তুচ্ছ করিয়। বিদেশে ব্যাপ্ত 

হইয়া পড়িতেছে, অবিলম্বে তাহাকে সমূলে ধ্বংস ন। 
করিলে ইহার জ্যোতি সর্ধত্র বিকীর্ণ ছইবে। আবুনোফিয়ান 

এই সকল চিন্তা করিয়া! হিংদায় জলিতে লাগিল। মন্ধা 

নগরের পৌন্তলিকদ্িগকে অবিলম্বে নবধর্ম সংহারের 
উপায় অবলম্বন করিতে আহ্বান করিল। পৌন্তগিকগণ 
স্তর শস্ত্র লইয়। দলে দলে নাগরিক সাধারণ গৃহে মমবেত 

হইল। আবুসোকিয়ান গাত্রোথান করিয়া বলিতে লাগি- 

লেন “নবধন্্ম দিন দিন পরিব্যাপ্ত হইয়। পড়িতেছে,। এত- 

কাল ইহা দমন করিবার জন্য যত কঠোর উপার অবলস্থন 

করিয়াছি, ততই ইহার প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন 

নগর জনশূন্য, হইয়া গেল, মুসলমানগণ দলে দলে 

যাথেব নগরে ঘন করির। প্রণল পরাক্রান্ত হইবার 

আয়োক্ন করিতেছে। আর গিশ্চন্ত থাকিলে সন্ুদে 

আমাদের সমাজ৪ ধর্দের মৃত্যু দিবাচক্ষে দেখিতেছি। 

মহম্মদকে সংহার করিতে না পারিলে নবধর্শের 

প্রবল শ্রোত আর কিছুতেই প্র্িকন্ধ হইবে না। 

আজ মূকলে সেই ব্যবস্থ। কর, যাহাতে চিরকালের-মত 
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নিরাপদে থাকিতে পারি।” সভা গৃহ নিপ্তষ্ধ হইল। 

ঘিতীয় বক্তা উঠিয়। বলিলেন “না, মহন্মদ্কে প্রাণে 

মানিয়। প্রয়োজন, নাই। যে মহন্দের রক্তপাত করিবে, 

মহম্মদের জ্ঞাতিগণ তাহাকে সবংশে নির্মূল করিয়া 

ফেলিবে। মহম্মদকে নগর হইতে চিরনির্বাসন করাই 
যুক্তিযুক্ত।” আর একজন বলিলেন “মহশ্মদকে নগর 
হইতে নির্বাসিত করিলেও নিস্তার নাই। দিন দিন 
তাহার দল বাঁড়িতেছে, তাহার কি ষে মোহিনী শক্তি, যে 

তাহার সহিত*ছইদও কথা বলে সেই মুগ্ধ হইয়া! যায়। 

তাহাকে নগর হইতে বহিফ্ত করিয়া দিলে সে অনতিবিলম্বে 
বহুশিষ্যে পরিবৃত হইয়! মঞ্কানগর অধিকার করিবে । অত- 
এব তাহাকে যাবজ্জীবনের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ কর।” 

ষভাস্থলে নানাপ্রকার প্রস্তাব হইতে লাগিল, মহা বাক্ 
বিতগ্ডীয় সভা গরম হুইয় উঠিল। সর্বশেষে আবুজ্ধাল 
উঠিয়া বলিল “'মক্কানগরের প্রত্যেক কোরেশ পরিবার 

হইতে সাহসী যুবকদিগকে লইয়া একদল সংগঠন কর। 

ইহার। উলঙ্গ অসিহস্তে মহল্মদকে আত্রমপ্ণ এবং যুগপৎ 
তাহার বক্ষে অসিবিদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিবে। 

মহম্মদের জ্ঞাতিগণ সমবেত কোরেসদিগের প্রাণবধ 

করিয়া বৈরনির্য্যাতন করিতে সাহস করিবে না। অবশেষে 

রক্তের পরিবর্তে অর্থ পাইয়াই তাহারা সত্তষ্ট থাকিবে” 
ভা গৃহ নাধু! সাধু! রবে প্রতিধবনিত হইল। সকলেই 
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এক বাক্য আবুজালের পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ মনে করিল। 
প্রশস্ত বক্ষ, দিব্যতেজ। যুবকগণ মহম্মদের প্রাণবধের জন্য 

নিযুক্ত হইল। সুতীক্ষ খড়্া হন্তে লইয়৷ সকলেই মালসাটে 

ধর] ধিদীর্ঘপ্রায় করিয়া মহদ্মদের গৃহপানে ধাবমান হইল। 

কিন্ত মহম্মদের আবাস স্থান যত মন্নিকট হইডে লাগিল, 
ততই তাহাদের সাহস টুটিয়া৷ আসিল। মহম্মদকে প্রকাশ্য. 
ভাবে আক্রমণ করিতে ভীত হুইয় তাহারা পরামর্শ করিল, 
সারারাত্রি মহম্মদ্রের বাস গৃহের দ্বারদেশে লুক্কায়িত 

থাকিবে, প্রভ্যাষে যখন মহম্মদ প্রাতঃকৃত্য সম্পরের জন্য 
গৃহ হইতে বাহির হইবেন, অমনি সকলে মিলিয়া একই 

সময়ে তাহার বক্ষে অনিবিদ্ধ করিৰে। শক্রদিগের ষড়- 

যন্ত্রের কথা মহম্মদ ইতিপূর্বে অবগত হইয়াছিলেন, যুবক- 
গণ যে তাহার প্রাথবধের জন্য লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে 
তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। গৃহের গবাক্ষদিয়া 

যুবকগণ মৃহ্মূ্ মহম্মদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে 
লাগিল। মহত্মদ্দ দেখিলেন পলায়ন ভির মার প্রাণ রক্ষার 

উপা্ নাই। *এতকাল অসংখ্য শত্রুর ত্রকুটা তুচ্ছ করিয়! 
নগর মধ্যে বাস করিতেছিলেন, আজ মৃত্যু সয়িকট দেখিয়! 

পলায়ন করিতেই স্থিরসন্কপ্ন হইলেন। মহম্মদ যে গৃছে 
বাম করিতেছিলেন, দেগৃছে, একটামাত্র দ্বার, সে দ্বারে 
শক্রগণ অন্নিহস্তে দণ্ডায়মান, পশ্চাতে এক বাতায়ন, সেই 

বাতায়ন দিয়! পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন বিস্তু শত্র- 
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গণ সতর্ক হইয়| তাহার গতি অনিমেষলোচনে পর্য্যবেক্ষণ 

করিতেছে, পলায়ন কর! সহজ বোধ হইল না1। গৃহমধ্যে 

আলী ব্যতীত আর কেহ ছিল না। গৃহালোক নির্বাপিত 

হইল। নির্দলাকাশের অগণ্য নক্ষত্রালোক গবাক্ষ পথে 
গৃছে প্রবেশ করিয়া গৃহাদ্যান্তর অল্পষ্টালোকে আলোকিত 

করিতেছিল। যখন রাত্রি গভীর হুইয়া আদিল, রাজপথ 

জনশূনা হইল, তখন মহম্মদ ধীরে আপনার গাত্রবন্ত্র উন্মো- 
চন করিলেন, আলীর বহির্বাসে আপনাকে আবৃত করিয়া, 
আপনার গাত্রবন্্ আলীর গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন; 

আলীকে আপনার শহ্যায় শায়িত করিয়! স্বয়ং নীরবে 
মৃছ পদসঞ্চারে বাতায়ন পথে গৃহের বহির্দেশে গমন করি" 

লেন) অন্ধকারে লুক্কায়িত হইয়া ছুর্গঘ পথ ধরিরা আবু. 

বেকারের গৃহাভিমুখে উদ্ধশ্াসে ধাবিত হইলেন। 

আবুবেকার পলায়ন ভিন্ন গত্যস্তর না দেখিয়া অনেক 

দিন পুর্বে বহুমূলো দ্রুতগামী ছুইটা উট, ক্রয় 'করিয়া 
রাখিয়াছিলেন; পথ সন্বলের জন্য ছয়শত মুদ্রা সঞ্চয় 

করিয়াছিলেন। মহম্মদ আসিবামাত্র আবু্বকারের কন্যা 
আস্ম! প্রচুর পরিম1ণ খাদ সামগ্রী উষ্টে,র গলায় বাধিয়! 

দিলেন। রজনী অবসান হইবার পূর্বেই তাহারা গৃহত্যাগ 

করিয়া মক্কার দৃক্ষিণবর্তীথর পর্বতাভিমুখে প্রস্থান করি- 
লেন। প্রত্যুষে অতি ছুরবগম্য গুহ! দেখিয়া তাহার মধ্যে 
আশ্রয় লইতে যাইতেছেন এমন সময় পশ্চাতে অশ্বপদধ্বনি 
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গুনিতে পাইলেন। ফিরিয়া দেখেন বহুসংখ্যক অশ্বারোহী 
তাহাদের অনুসরণ করিতেছে । আবুবেকারের হৃদয় ছুর 

দুর করিয়া কাপিন্ে লাগিল, তিনি গ্রাণতয়ে ভীত হ্ইয়। 

বলিলেন “ শত্রগণ অসংখ্য, আমর! ছুইজন। এবার আর 

প্রাণে বাচিলাম ন1।* মহম্মদ ঈশ্বরে সর্বদ| জীবন্ত ছিলেন, 

বিশ্বময় ব্রদ্ষের অপার করুণ দর্শন করিয়া বলিলেন 

«“আবুবেকার ! ভীত হইতেছ? শত্রগণ অসংখ্য বটে, 

কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যে আমাদিগের সহিত বর্তমান 
তাহা কি দেখিতেছ ন1? ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, এ 
সংসারে কে তাহাকে মারিতে পারে ?” বিশ্বাসের জলস্ত 

কথা শুনিয়া! আবুবেকারের ভয় ভাবনা চলিয়া গেল। চতু- 

দিক ব্রক্মময় দেখিস তিনি নির্ভয় হইলেন। শক্রগণ তাহা- 

দ্গকে দেখিতে ন] পাইয়। জস্বে কশ[ঘাত করিয়| তাহা- 

দিগকে ধরিবার জন্য আরও দ্রতবেগে ধাবমান হইল। 

মহম্মদ ও আবুবেকার ঈশ্বর কৃপায় আমন মৃত্যু হইতে 
রক্ষ/ পাইলেন । 

এ দিকে হর্তযাকারীগণ শয্যার উপর একটা পুরুষকে 

শায়িত দেখিয়। নিশাবনানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 

ক্রমে পূর্ববাকাশ উজ্জল হইয়া উঠিল, শত্রগণ অসি নিষ্কো- 
ধিত করিল-দ্বারে আঘাতের *শব্দ শুনিতে পাইয়া সক- 

লেই অনিমেষ লোচনে দ্বার পানে চাহিয়! রহিল; দ্বার 
উদ্বাটিত হইল, আলী বহির্গত হইলেন। মহম্মদকে না 
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দেখিয়া! কোরেস যুবকগণ উন্মত্প্রায় হইল; আলীকে 
গভীর গর্জনে জিজ্ঞাসা করিল “মহম্মদ কোথায় ?”” 

বীরাগ্রগণ্য সত্যপরায়ণ আলী, বলিলেন “মহম্মদ আবু- 
বেকারের ভবনে গমন করিয়াছেন' আমিও তাহার 

অনুদরণ করিতে ছি।” আলীর বীরদর্প ও অগ্নিসম বাক্য 
শুনিয়া শক্রগণের বক্ষ কীপিয়া উঠিল। কিয়ৎকাল কিং 

কর্তব্য বিমুঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিল, অবশেষে সকলেই 
উলঙ্গ অনি বিকট ভাবে সঞ্চালন করিতে করিতে আবু 
(বেকারের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। মৃহর্ড মধ্যে নগর মধ্যে 
রাষ্ী হইল, মহম্মদ পলায়ন করিয়াছেন। শত্রগণ আবু- 
বেকারের গৃহ বেষ্টন করিয়া ফেলিল-্ৃত বৎস]! বাঘিনীর 

ন্যায় বিকট গর্জনে চারিদিক প্রতিধ্বনিত কয়িতে লাগিল। 

আবুজাল ক্রোধে কাপিতে কাপিতে আবুবেকারের কন্যা 

আম্মাকে জরিজাসা করিল, আবুবেকার কোথায়?” 

আমমা বলিলেন “তিনি গৃহে নাই।” আবুজাল আৰ 

ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। আসমার গণ্ুদেশে 

বজ মুষ্টি নিক্ষেপ করিল। শক্রগণ গৃহমধ্যে প্রবেশ 

করিয়া ঘরে ঘরে শোণিত পিপাস্থু ব্যাদ্রের ন্যায় হুস্কার 

করিতে করিতে মহম্মদ ও আবুবেকারের অন্বেষণ 

করিতে লাগিন। গৃহন্বাপ্. গদ্রবাসামগ্রী লণ্ড তও ও 

ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল, কোথাও 
মহম্মদ ব1 'আবুবেকারকে না পাইয়া গৃহের তৈজস পত্র 



পলায়ন । ১১৯ 

টিয়া লইয়া! বাহির হইল। দ্রুতগামী অস্থে আরোহণ 
করিয়া শত্রগণ দলে দলে চারিদিকে মার. মার শব্ষে 

ছুটিতে লাগিল । ঘরে ঘরে, পণ্ে পথে, শৈলে শৈলে, 
সর্বত্র অন্বেষণ আরম্ভ হইল। মক্কী নগরে মহাত্রাসের 

সঞ্চার হইল। কিন্তু কোথাও মহন্মদের কোন সংবাদ 

পাওয়। গেল না। 

তিন দিন ভিন রাত্রি মহল্মদ ও আবুবেকার থর পর্ব- 
তের গুহায় বাদ করিলেন। শক্রদিগকে বিপথগামী 
করিবার জন্য তাহারা যাথেবের দিকে ন "যাইয়া তাহার 
বিপরীত দিকে গমন করিয়াছিলেন, কেহই সন্দেহ করিতে 
পারিল ন1 যে মহম্মদ মক্কার অতি সন্ষিকট থর পর্বতের 

গুহার লুকায়িত হইয়া আছেন। আবুবেকারের পুত্র ও 
কন্যা প্রতিদিন নিশীথকালে তাহাদিগকে আহার সামগ্রী 
ও নগরের সংবাদ প্রেরণ করিতেন। চতুর্থ দিনে সংবাদ 

আদিল, মহন্মদকে ধরিতে ন! পারিয়া শক্রগণের অনেকেই 

নিরাশ. মনে ঘ্বরে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই দিন রাব্বি- 

কালেই গব্ধত গুহা! পরিত্যাগ করিয়! ছুর্মষ পথে যাথে 
নগরে গমন করা! স্থির হইল। ৬২২ খৃষ্টান্বের ২*এ জুম 
স্তারিখে রজনীযোগে মহম্মদ মক্কানগর পরিত্যাগ করিলেন। 

পলাতকগণ উর পৃষ্টে আরোহণ করিয়া! লোহিত 

সাগরের উপকূল ভূমির অভিমুখে গমন কৰিলেন। যো 
মাস, স্যেযাতাপে ছতুর্দিক অগিময় হইয়াছে। সেই আনব 
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রাশি ভেদ করিয়া তাহারা ক্রাস্ত শরীরে দমভূমির মধা 
দিয়] যাইতেছেন, এমন সময় দুরে অশ্ব পদধবনি শ্রুত হইতে 
লাগিল । শব ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল, পলায়নের 

আর স্থান নাই। মহম্মদের মন্তকের জন্য বহুমূল্য পুরস্কার 

ঘোষিত হইয়াছে, সোরাকা নামক এক বীরপুরুষ পুরস্কার 
লোভে মুগ্ধ হইয|! শাণিত বর্ষ1 সঞ্চালন করিতে করিতে 

নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া আসিতেছিল। আবুবেকার ' ভীত 
ছইয়া বলিলেন “এবার আর প্রাণ রক্ষা পাইবে না।” 
মহমদ সর্বত্রই ঈশ্বরের পা নিরীক্ষণ করিতেন, তিনি 
বিশ্বাস ভয়ে বলিলেন, “ভীত হইও না, ঈশ্বর আমাদিগকে 

বীচাইবেন।” ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাসী যুগল 
উষ্ট বেগ সম্বরণ করিলেন, নির্ভয়ে বক্ষ পাতিয়! দণ্ডায়মান 

ক্লহিলেন। দোরাকা দৃঢ় মুষ্টিতে বর্ষা ধরিয়া মহন্মদের-বাক্ষ 

বিদ্ধ করিতেছে, মহম্মদ তখনও অটল, অচল । মূহুর্ত মধ্যে 

মহন্দের দেহ বিদীর্ণ হইয়। ভূতলশায়ী হইবে, বর্ধার 

সুতীক্ষ অগ্রভাগ মহম্মদের বক্ষ স্পর্শ করিয়াছে, হঠাৎ 

সোরাকার অশ্ব পদন্ধলত হইয়! ভৃতলে পড়িয়া গেল। 

পোঁরাক! ভয়ে জড়প্রায় হইয়া মহম্মদের নিকট ক্ষমা 

ভিক্ষা করিতে লাগিল। মহম্মদের. দয়াল প্রাণ তাহার 

ফাভরোক্তিতে বিগলিত হইল। তিনি মারাত্মক শত্রকে 

ক্ষম! করিলেন । আবুবে চার এক খণ্ড অস্থির উপর 

তাহার অপরাধ ক্ষমার নিদর্শন পত্র লিখিয়া দিলেন। 
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পলাশুকগণ দুর্গম গিরিশঙ্কট ও মকভূমি অভিক্রন 

করিয়া সশঙ্কচিন্তে গনন করিতে লাগিলেন । অষ্টম দিনে 

যাথেব নগরের এক ক্রোশ দক্ষিণবন্তী কোবা নামক শব্ধত 

শৃঙ্গে উত্তীর্ণ হইলেন। এই পর্বতের উপর যাথেব নগরের 
ধনীগণ হন্মা নির্মাণ করিয়। পার্ধতীয় বিশুদ্ধসমীরণ সেবন 

করিতেন। পীড়িত ও দুর্দাল ব্যন্ভিগণ স্বাযস্থযান্নতির জন্য 

এই পর্বতে আসিয়া বাদ করিত। পর্ধাতের আপাদ 

মস্তক লেবু, দাঁড়িম্ব, কমলা, পীচ, আখরোট, ভ্রাক্ষা 

প্রভৃতি নানানাতীয় ফল, স্থলপন্ম প্রতৃতৈ নানাজাতীয় 

ফুলে আচ্ছাদিত ছিল। পর্বতের কুক্ষি হইতে নান! 

ধারায় নান! স্থান হইতে নির্মল প্রত্রবণ উৎসরিত হইয়। 

উঠিতেছিল। বহুদিনের ক্লান্তিব্ব পর, পল[তকগণ এমন 

মনোহর শ্যামলচ্ছায়াবিশিষ্ট স্থান দর্শনে পুলকিত হইয়া! 
বিশ্রামের জন্য উষ্ল হইতে অবতরণ করিলেন। সর্দ্ম গ্রথমে 

করুণার+আধার জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া স্বশীতল জলে 
দগ্ধ শরীর দ্দিগ্ধ করিলেন। যেস্থানে মহম্মদ প্রথম পদ 

ক্ষেপ করেন, £সই স্থানে আল তাকোয়া নামে এক 

ভজনালয় নির্মিত -হইয়াছিল। আজিও মুললমানগণ 

মেই ভজনালয় পরমশ্রদ্ধার সহিত সন্মান করিয়া থাকেন। 

আলতাকোয়'র সন্নিকটে এখনও এক মুগতীর কৃপ বর্তমান 
আছে। এই কুপের মন্নিকট বৃক্ষচ্ছায়ায় মহম্ম্ন বিশ্রাম 

করিলেন। কিয়ৎকা'ল বিশ্রামের পর পর্বত শুঙ্গে দণ্ডার- 

৯১ 
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মান হইয়া! দেখিতে পাইলেন, পশ্চিমে শ্যামল তগাচ্ছাদিত 

_জেবেল আরার পর্ধত মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে; 

দক্ষিণে ও পূর্বে নেজদ উপত্যকা দৃষ্টি ব্যাপিকা রেখ। 

অতিক্রম করিয়া বহুদূরে পড়িয়] রহিয়াছে; উত্তরে নানা 
জাতীয় বৃষ্গাচ্ছাদিত উপত)ক। ভূমি ও যাথেব নগর। সে 
স্বন্দর দৃশ্য দেখিয়া মহম্মদ পুনঃ পুনঃ ভক্তি তরে, জগণ্দী- 

শ্বরকে প্রণাম করিলেন। 

যাহার। ইতিপূর্বে মন্ত্র হইতে পলাইয় যাথ্বে নগরে 
আশ্রয় লইয়ািল, তাহারা মহম্মদের আগদনবার্ত 
শ্রবণে উল্লাম ধ্বনিতে চারিদিক উত্নবময় করিয়। 

কোৰা গব্ধতে গমন করিল। বোরেদা] ইবন হোসেৰ 

নামক এক গ্রধান পুরুষ সপ্তঠিজন অনুচরসহ আগমন 

করিয়া মহম্মদ্বের নিকট নবধশ্মে দীক্ষিত হইল-। পারপ্য- 

দেশীয় সলমান নানক আর একজন প্রসিদ্ধ লোক এখানে 

আমিরা মহন্মদের শিষ্য হইলেন। এই সলমান' পূর্বে 
একজন ভক্তিমান পৌত্তলিক ছিলেন। একদা কোন 

ষ্টার ভজনালয়ের উপাসন। শ্রবণ করিয়! পৌন্তলিকতার 
উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। দ্ধন্্.লাভ করিবার জন্য 

নানাদেশ ভ্রনণ করিতে আরম্ভ করেন, অবশেষে কোবা! 

পর্বতে মহম্মদের উপদেশ "শুনিয়া নব্ধর্ম অবলম্বন 

করেন। সমান বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। খৃষ্টধর্ম- 

শ্রান্ত্রে তাহার অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য ছিল। মহম্মদের শত্রগণ 
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বলি, সলমান কোরান রচন1 এবং মহম্মদ তাহ! আপনার 

বলিয়া ঘোষণা করিতেন । কিন্ত সলমান আরবীতাষকিছুই 

জানিতেন না, কোরাণ অতি বিশুদ্ধ আরবীভাষায় রচিত 

সুতরাং এ অপবাদ যে অমূলক তাহার কোন সন্দেই 

নাই। 

দিনে দিনে মহম্মদের শিব্য সংখ্য। বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

যাথ্ববাপীগণ দলে দলে আসি তাহাকে নগরে গ্রাবেশ 
করিতে অনুরোধ করিল। সকলের মুখেই “একমেবা- 

দ্বিভীয়ং।” এক ঈশ্বরের নামে মানব সাগর যেন উথলিয়া 

উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে মন্দিরে মননে দেব দেবী চূর্ণ 
হইতে লাগিল, কেবল উপাসনার উপ্ধ্বনি, ঈশ্বর নামে 

কোলাহল ও ভক্তিত্রোত বহিয়। চলিল। এমন সময়ে 

আলী কোবা পর্বতে আমির উপস্থিত হইলেন । মহ- 

ন্বদ্দের গলায়নের গর কোরেসগণ আলীকে যৎপরোনাস্তি 

যন্ত্রণা দিপা মহন্মদের সংবাদ অবগত হইবার চেষ্টা 

করিয়াছিল, অলী যাহাতে নগর হইতে পলায়ন করিতে 
ন। পারেন তজ্জনা তাহকে কারাবদ্ধ করিয়া! রাখিয়া 

ছিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, আলী কারাগৃহ হইতে 
পলায়ন করিলেন ।দিনে গ্রিরিগুহায় লুকাইর1 থাকি- 
তেন, রাত্রিকালে পথ চলিতেন, এইরূপে পদব্রজে মরুসাগর 
পার হইয়া কোব! পর্বতে মহম্মদের দহিত মিলিত 

হইলেন। মহন্মদ কোবা পর্বতে চারিদিন বাম করিলেন, 
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তীাঙ্ার শিষ্য সেবকগণ উহাকে আপনাদের নগরে 

লইয়া যাইবার জন্য ব্যাকুগ হইয়া উঠিল । ৬২২ খৃষ্টানদের 
রা জুলাই মুসলমানী প্রথম রবি মাসের ১৬ই স্বারিখ 
শুক্রবার মহম্মদ যাথ্বে নগরে প্রবেশ করা স্তির করিলেন। 

শুক্রবার প্রতাষে মহম্মর স্নান করিলেন, অমল ধবল 

বস্ত্র পরিধান করিয়া গঁছের বাঠির হইলেন। গৃহের বাতিরে 

সহমলোক তাহার দর্শন মানসে সভ্ৃঞ্চ নয়নে চাহিয়! 

রহিয়াছে । তিনি সকলকে নিকটে আহ্বান করিলেন। 

হস্ত দুইটা জোড় করিয়া প্রাণ খুলল সর্প্রথমে ভগবানকে 
ডাকিলেন। নিজের জ্কীবনে ঈশ্বরের জীবন্ত কপার সাক্গী 

দেখিয়। কৃতজ্ঞতাভরে তাহাকে কত ধন্যবাদ করিলেন | 

যিনি কয়েদীর ন্যায় চক্কানগরে বাস করিতেছিলেন, 

ধাহাকে লকলে দ্বণা ও উপেক্ষা করিত, যাহার প্রাণবধের 

জন্য শতলোক শতদিকে চুটিতেছিল, তিনি আজ নিরাপদ 

স্থান লাভ করিয়া জীবনের ব্রত উদ্যাপন করিবার স্তৃবিধা, 

পাইলেন) যে প্রভু পরমেশ্বরের নাম ঘোষণা করিবার 

জনা দিবা নিশি ব্যাকুল হুইয়! বেড়াইতেন, মন খুলিয়া 

তাহার কপার কথা বলিতে পারিবেন; আজ এই মকল কথা 

মনে উঠিয়া তীলকে কৃতজ্ঞতাভরে অভিভূত করিল। 
তিনি মমবেত অনমগ্ডলীকে উচ্চস্বরে ডাকিয়া] বলিলেন 

"এক ইশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, তিনিই একমাত্র মানবের 
উপানা, তীহ! ভিন্ন পরিত্রাণের আর দ্বিতীয় পথ নাই। 
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নরহত্যা ও ব্যভিচার পরিভাগ কর, ভ্্রীদাতির প্রতি 

নিগ্রহ পরিহার কর, একনাত্র নিরাকার ঈশ্বরের ভজন! 

কর।” নবধর্খের মূলত সকলকে বুঝাইয়া দিয়া মহস্মদ 
উষ্ পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন । হোসেব ও তাহার সপ্ুতি 

জন অনুচর অশ্বারোহণ করিয়া মহম্মদের অগ্রে অগ্রে 

যাইতে লাগিলেন। শিষ্যগণ তাহার মস্তকোপরি আত- 

পত্র বিস্তৃত করিল, হোঁসেব আনন্দে উন্মন্ত হইয়া আপনার 

উষ্ীষ বস্ত্রে পতাকা প্রস্তত করিয়! তাহা আকাশে উড়া- 

ইয়া দ্িলেন। মহম্মদ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইস্ডে লাগিলেন । 

সথবিস্তু ত পথ. ছুই পার্থ পরম সুন্দর বৃক্ষরাঙ্ছি ফল পুষ্প- 

ভরে অবনত, লা কুন্থমের মৌরভে চারিদিক আমোদিক, 

পরক্কতির অপরূপ সৌন্দধ্যে মহম্মদের প্রাণ গ্রছুল্প হইল । 
এদিকে মুদলমানগণের হর্ষধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত 

হইতে লাগিল । দুর দরা্তরের পর্কাতে (স ধ্বনি পৌছিয়া 
সমুদয় উপতাকা কেবল জদ্র জয়কার করিতে লাগিল। 

কিয়ৎকাল পূর্বে যিনি প্রান ভয়ে গৃহ ছাড়িয়া পলাইয়া 
ছিলেন, ঈশ্বর প্রধাদে তিনিই আদ রাজ সম্মান লাভ 

করিলেন, মহম্মদের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্র গ্রবহিত হইতে 

লাগিল। নগরের সন্নিকটে উপস্থিত হইবাদাত্র আবাল 

বৃদ্ধ নরনারী তাছাকে দেখিবার দবন্য গৃহছাড়িয়া দৌড়িযা 
আসিল। অনেকেই আবুবেক'রকে মহগ্বদ মনে করিয়া 

সাহার নিকট প্রণত হইতে লাগিল-মাবুবেকার সকলকে 
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ডাকিয়া মহন্মদকে দেখাইয়া দ্রিলেন। সকলে আনন্দধবনি 
করিয়! মহম্মদের অভ্যর্থনা করিল। ক্রমে মহম্মদ যাথেব 

নগরে প্রবেশ করিয়া আবু আয়ুব নামক এক ভক্কিমান 

মুসলমানের গৃহে বাঁসস্ান নির্ণয় করিলেন। বহু ছুর্দিনের 

পর মহম্মদ ঈশ্বর প্রসাদে সুদিন লাভ করিলেন। ঈশ্বরের 
ভক্ত সন্তান ঘোর পরীক্ষার পর নিরাপদ স্থানে উত্তীর্ণ 

হুইলেন। যাখেব নগর এই সময় হইতে মদ্দিনা নামে 
বিখাাত হইল। * 

* মহত্মদের আগমন হইতে যাথ্বেনগরের নাম মেদ্িনাং--এল- 
নবি অর্থাৎ ভবিষাদ্বভার নগর নাম হইল। মেদিনা অর্থ নগর। 

মহণ্মদের মক। হইডে মদিন! পলায়ন হিজির! নামে বিখ্যাত। পলাফলের 

সপ্তদশ বর্ষ পৰে খলিফ1| ওমর ছিজিএ1 সন প্রচলিত করেন। অনেকের 

বিশ্বাস এই,মহম্মদ ষে দিন মক্কা হটতে পলায়ন করেন। দেই দিন হইতে 

ছিজির! সন গণন| কর! হয়। বান্তবিক ঘটন! তাহা নছে। প্রথম রব 

মাসে ৪ঠ1 তারিখ, ইংরেজী ২০এ জুন মহম্মদ পয়ায়ন করেন, হিজির! 

সন তাহার পরবর্তী মহরম মার্সের ১ল। তারিখ, ইংরেজী ১৫ই জুলাই 

হইতে গণন| কর! হইয়ছিল। মহরম মানই মুললমাসী বংসরের 

প্রথমা মম। 
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মদিনা। 

জীবন্ত ধর্ম অনল সমান। ইহার প্রভাবে বহুশতা্ী 
স্থায়ী হিংসা বিদ্বেষ মুভর্ধ মধ্যে ভ্্ীভূ্ হয়__ঘের শক্ত 

প্রাণে প্রাণে মিশিয় যায়। মদিন] নগরে ম্মরণাতীত কাল 

হইতে আউস ও থাসরাজ্ জাতির মধ্যে মারাত্মক শক্রতা 
ছিল, ইহার] পরস্পরের রক্ক পানের জন্য সর্বদা তৃষ্ণার্ণ 

হইয়া ভ্রমণ করিত। মহম্মদের আগমনে ইহারা উভয়েই 

নব ধর্ম গ্রহণ করিল। উভয় জাতি বহুদিনের প্রতি- 

হিংসা স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়। হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিয়। গেল। 

সকলেই একমাত্র ঈশ্বরের উপাসক হইয়া প্রগাঢ় ভ্রাভূভাবে 

সম্বন্ধ হইল, নব ধর্শের বৈজয়স্তী উড্টীন করিয়া এক মল 

এক প্রাণ হইয়! নৃত্তন রাজোর ৃত্রপাত করিল। মদদিন! 

বানী মুসলমানগণ নব-ধর্থ্ের সাহ্াব্য করাতে আন্সার 

অর্থাৎ সাহাধ্যকারী এই গৌরৰ স্থচক উপাধি লাভ করিল। 

ধর্সের জন্ত নিগৃহীত ও স্বদেশ হইতে পলায়িত মন্কাবাসী- 

গণ মহাজ্েরিন অর্থাৎ নির্বাদিত এই নামে অভিহিত্ত 
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হইল। আনপার ও মহাজেরিনদ্িগকে একতা শ্ুত্ধে 
বাধিবার জন্য মহম্মদ এক ভ্রাতৃমগ্ুলী স্থাপন করিলেন ।, 

তাহারা স্থখে ছুঃখে জীবনে মরণে পরস্পরের সহায়তা 

করিতে অক্ষয় প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইল। ধাহারা অনন্ত 

আহবে নিযুক্ত থাকি! দ্বন্দ কলহ করাই ক্গীবনের সার- 
ব্রত মনে করিয়াছিল, তাহার। ধর্মের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ 

হইয়া একই লক্ষ্য সাধনে মাতিয়। গেল । 

একমাত্র সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের নাম প্রচার করাই 
মহন্মদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। মণ্দনার সর্বময় প্রত 
হইয়া তিনি জীবনের উদ্দেশ্য বিম্মৃত হইলেন না, ক্ষমতা 
তাহাকে বিপথগামী করিতে স্মর্থ হইল না। মুপলমান 

ধর্মের গুঢ় তত্ব প্রচার ও প্রকাশ্য ভাবে ঈশ্বরারাধনা করি- 
বার জন্য তিনি অনতিবিলম্বে এক মস্জিদ নিম্বাণ করিত্তে 

কুতসংকল্প হইলেন । ভালচ্ছায়াযুক্ত এক রমণীয় সমাধি 
স্থান মন্দির নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট হইল। সমাধি স্থানের 

অধিশ্বামী বিনামূল্য স্থান দান করিতে উৎস্থক হইল 
কিন্ত তাহাদিগকে গরিব জানি্লা মহম্মদ উপযুক্ মূল্যে 
ভূমি ক্রয় করিলেন। মৃত দেহ তথ! হইতে অপসারিত 
হুইল, গরিব যুসলমীনদিগের গরিব মন্দির নির্টিত হইতে 
লাগিল। মুসলমান ধর্মে ৫কান আড়ম্বর ছিল না, সর্ধ- 
ব্যাপী ঈশ্বর পথে ঘাটে বলে প্রান্তরে সর্বত্র উপাসিভ 

হইছেন, সরল ও পবিত্র হ্ৃদয়ই তাহার উপাসনার অনু 
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কল স্থাম বলিয়। বিবেচিত হইভ। বাহক সর্ঝপ্রকার 

চাকচিক্যহীন মন্দির প্রস্তত হইত লাগিল। মহম্মদ 
স্স্তে এই মন্দির গঠনে সাহাধা করিতে লাগিলেম। 

মৃণ্তিক1 ৪ ইষ্টকে প্রাচীর, ভালনুক্ষ কাণ্ডে স্তস্ত এবং তাল 

পত্রে ছাদ শির্মিত হইলে। মন্দির দীর্ঘ প্রস্থে ১২৫ বর্গগজ 

এবং তাহাতে তিনটা দ্বার প্রস্তুত হইল ।/ করুণা, গেত্রি- 

ঘ্লেল ৪ কেবলা নাছে দ্বার তিনটা অভিহিত হইল । নিরা- 

শ্য় গৃহ শূন্য লোকদিগের আবাদের জন্য ঈশ্বরের 
গুতের কিয়দংশ পৃথক করিয়া রাখা হই'ল। মহম্মদের 

পরবর্তী সময়ে এই মস্জিদ নান! কাক কার্ো বিভূষি 

ও পুনর্গঠিত হইয়াছে কিন্তু অদ্যাপি তাহা মসজিদ-মাল 
নবি নামে মুসলমান জগৎ কর্তৃক সন্মানিত হইয়া আনসি- 

তেছে। ইহাই মুসলমান ধর্মের প্রথম ভজনালয়। 

এতকাল মুনলমানগণের কোন নির্দিষ্ট উপাদনালর 

ছিল ন!| শক্রভয়ে ভীত হইয়া তাহারা যথ| তথ! গোপনে 
ঈশ্বরৌপামন! করিতেন । মহম্মদ এতকাল প্রকাশ্য উপাস- 

নার কোন পদ্ধতি প্রপ্তত করেন নাই, স্তরাং উপাসক- 

দিগকে ভজনার জন্য আহ্বান করিবার কোন উপাষ 

বাছির করার প্রয়োজন ছিল না। এখন বিস্তৃত ভক্ত- 

নলয় হইয়'ছে, উপাসকদ্দিগকে কি প্রকারে নিট 

সময়ে সমবেত করিবেন তাহাই চিন্ত! করিতে লাগিলেন । 

একবার ভাবিলেন, ধিছুদীদিগের ন্যায় ভেরী বাজাইয়! 



১৩৩ মহম্মদ-চরিত। 

সকলকে আহ্বান করিবেন, আর বার ভাবিলেন উত্চন্থানে 
অগ্সি জালিয়া বা জয় ঢাক বাজাইয়া নকলকে একত্রিত 

কারবেন। অবশেষে ঈৈয়দের পুন আন্দাল্ল। বলিলেন 

“আমি স্বপ্লাবেশে উপা'সকদিগকে ডাকিবার এক উপায় 

পাইয়াছি। ঈশ্বর মহত, ঈশ্বর মৃহৎ। এক ঈশ্বর ভিন্ন আর 

ঈশ্বর নাই, মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত, প্রার্থনা! করিছে 

আইন, প্রার্থন! করিতে আইস, ঈশ্বর মহত, ঈশ্বর মহং, 

প্রার্থনা করিতে আইস, প্রার্থনা করিতে আইস, এক ঈশ্বর 

ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই + এই বলির ডকিবার প্রথা অব- 

লঙ্বন কর! হউক।” উপাসকদিগকে অহ্বান করিধার 

এই প্রথাই মহম্মদ হৃষ্টচিত্তে অবলম্বন করিলেন। প্রভাত 

কালে পুর্ধোক্ত আহ্বান ধ্ৰণির সহিত “নিদ্রা হইতে 

প্রার্থন। শ্রেষ্ঠতর, নিদ্রা হইতে প্রার্থন। শ্রেষ্ঠতর |” এই 

ংশ সংযোগ করা হইয়া থাকে। মহচ্মদের সময় হইতে 

আল পর্যন্ত এই আহ্বান ধ্বনি মুসলমান জগতের মসজিদে 

মস্জিদে দিনে পাঁচবার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। 

রাত্রিকালে কাষ্ঠ জালাইয়া এই মন্দির আলোকিত করা 

হইত। ইহাতে যথেষ্ট আলো! ন! হওয়াতে মৃৎপাত্রে তৈল 

ও সলিতা সংযোগে প্রদীপ জালিবার ব্যবস্থা কর] হয়। 

মহম্মদ মন্দিরাভান্তরে মৃন্তিকার উপর দণ্ডায়মান হইয়! 

উপদেশ ও উপাসনা করিতেন, তীহার অমৃত্ত মাথা কথা 

শ্রবণ করিয়। তকদিগের হৃদয় গলিয়|.যাইত, ঈশ্বরের 
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গবন্ত সত্বা *অন্থভব করিয়া তাহারা নবজীবন লাভ 

করিতেন। কিন্তু ধাহারা পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইতেন, 

ঠাহার! তাহার মুখ দর্শন করিতে না পারিয়। অনেক সমশ্ে 

হু হইতেন, এই জন্য মন্দিরে বেদী নিশ্মিত হইল। উপা- 

ননাকালে মহম্মদ এই বেদীর উপর দগায়মান হইয়! 

:প্রম, ভক্তি ও বিশ্বাসের অনন্ত গুতবণ খুলিয়া! দিতেন। 

ভক্তগণ চতুর্দিকে ত্রন্দের সন্কা দশন করিয়া নবতেক্ে 

বলীয়ান হইয়া উঠিত। প্রতিদন বিশেষতঃ প্রতি শুক্র- 
খর মধ্যাহকালে মুসলমানগণ এখানে উপাসনার জন্য 

লিত হইয়া দিনে দিনে এক প্রাণ হইয়া গেল। 

মদিনা ও তাহার চঠ্ুষ্প।শে বহুমংখ্যক গিভুদী বাম 

করিত। ইহারা বহুকাল স্বদেশ হইতে নিক্ঝ1সিত হইয়! 

এাণকণ্তা মেলাগার আশায় নানা দেশে বাস করিতেছিল। 

দেসায়ার আবিভাবে তাহার! ষ্ট ধন্মাবলম্বী।দগকে পরা- 

তি করিঞ্র, পৃথিবীর সনুদয় জাতির উপর আধিপত্য 
'াপন করিবে, আবার জন্মভূমি পালেস্তাইনে গমন করিয়া 
থে স্বচ্ছনে বাসকরিবে, এই আশা হৃদয়ে ধরিয়া ব 
বন্্ণা সহ করিয়া নানা দেশে বাদ করিতেছিল। মহম্মদের 

অ[বির্ভাবে তাহারা মনে করিয়াছিল, এতকাল পরে বুঝি 
ব্ধাত। সদয় হইয়া ত্রাণকণ্তাকে প্রেরণ করিয়াছেন । 
মছম্মদের অদম্য উৎদাহ, উজ্জল বিশ্বাদ দেখিয়া মুগ্ধ 
হইয়া তাহার! দলে দলে ভাহার শরপাপর হইল। কিন্তু যত 
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দিন যাইতে লাগিল রিহদীগণ দেখিল মহম্মদ ৭ 
ধর্্মাবলম্বীদিগকে নির্মল করা দূরে থাকুক, খৃষ্টকে ধন্ম 
জণতের উচ্চ আমন প্রদান করিয়া তাহার সম্মান করি- 

তেছেন, অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার 

চেষ্টা কর1 দূরে থাকুক, যে আসিয়া! মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 

করিতেছে তাহাকেই ত্রতা বলিয়। অভ্যর্থন। করিতেছেন, 

মহম্মদের বিশ্বজনীন-গ্রেম ও উদ্ারতা। দেখিয়া কিয়দিনের 

মধ্যেই রিছুদীগণ বলিতে লাগিল, “ইনি আমাদের ত্রাণ 

কর্তা মেসায়! নহেন।” 

মহম্মদ যত মহানুভবত| প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, 

রিছাদীগণ ততই তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয় পড়িতে 
লাগিল। অবশেষে ঘোর শত্রতা করিতে আরস্ত করিল। 

মহম্মদ ভাহাদ্দিগকে মন্তষ্ট করিবার জন্য বহু চেষ্টা! করিয়া- 

ছিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মর্দিনায় আগমন 

করিয়া তিনি তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দ চিতে আপনাদের ধন্ম 

কর্ম অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, তাহার 

যাহাতে স্বাধীনভাবে তাহাদের নজ্তায্য, অধিকার সম্ভোগ 

করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থ। করিম! দিরাছিলেন। তথাপি 

ঘনিহছদীদিগের মন ফিরিল না। তাহারা প্রকাশ্যে মহ- 
ম্মদ্দের সহিত বন্ধুত| দেখাইতে লাগিল কিন্তু গোপনে 

ষাহাকে ধ্বংস করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করিতে আন্ত 
করিল। 
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মদিনা "নগর সুশাসনের জন্ত মহম্মদ অপূর্ব ব্যবস্থা 
প্রণালী প্রণয়ন করিতে ল[গিলেন । এতকাল তিনি ধর্্মা- 

লোচন! ভিন্ন আর কোন কাধ করেন নাই। আরব দেশে 

লোক শাসনের কোন ব্যবস্থা ছিল না, মহম্মদ কখনও 

কোন দেশের শাসন প্রণালী অবগত ছিলেন না কিন্ত 

"ঈশ্বর পিতা ও মানব জাতি ভ্রাতা” এই গভীর সত্য 
হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া তাহারই আলোকে অনিস্তনীয় 

ব্যবস্থা শাস্ত্র বিধিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি এই 

সময়ে যে ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছিলেন, তাহা! পাঠ 

করিলে তাহার শাসন ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়| 

যায়। তিনি যাহা করিত্তেন তাহাই ঈশ্বরের উপর নির্ভর 

করিয়া করিতেন । ঈশ্বরের নাম ম্মরণ করিয়া ঘোষণ। পত্রে 

লিখিলেন “পরম কারুণিক ঈশ্বরের নামে ঘোষণ! করি- 

তেছি যে, মক! ও মদ্দিনাবাঁপী মুললমান ও তাহাদের 
সাহায্যকারীগণ এক জাতিতে পরিণত হইবে। সংগ্রামও 
শান্তিতে মকল মুসলমান এক প্রাণ হইবে, স্বধর্মদ্রোহীর 
সহিত কেহ এক$কী শাস্তি স্থাপন বা! যুদ্ধ ঘোষণা করিতে 

পারিবে ন1। যে সকল গ্িহুদী আমাদের সাধারণ তন্ত্রের 
আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে কেহ অপমান বা উপ- 

দ্রব করিতে পারিবে নাতাহার! মুদলমানদিগের ন্যায় 

সর্ধ প্রকার অধিকার ভোগ করিবে, মদিনাবাসী য়িহুদীগথ 

মুলমানদিগের সহিত এক জাতি বলিয়া গণ্য হইবে। 
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তাহারাও মুসলমানদিগের ন্যায় স্বাধীন ভাবে আপনা- 

দেরপুক্রিয়াকলাপ-সম্পন্ন করিতে পারিবে; গ়িছদীদিগের 

সহিত যাহার! সন্ধি হুত্রে বদ্ধ তাহারাও এ সকল অধিকার 

উপভোগ করিবে। শক্তর আক্রমণ হইতে মদিনা রক্ষা 

করিতে মুসলম[ন ওয়িহুদী এক হৃদয় হইয়। পরিশ্রম করিবে । 

অপরাধীদিগকে শাস্তি দেওয়া! হইবে--যাহারা অন্যায় 
কার্ধ্য ও শান্তি-ভঙ্গ করিবে, প্রত্যেক খুসলমান তাহাকে 

দ্বণা করিবে; অপরাধী অতি নিকট আত্মীয় হইলেও 

তাহাকে কেহ আশ্রয় দ্রিবে না। যাহার! এই ঘোষণা 

পত্র মান্য করিবে, মদিনা নগরে তাহার! সুরক্ষিত হইবে। 

কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে বিবাদকারীগ্রণ ঈশ্বরকে 

স্মরণ পূর্ব্বক তাঁধার নিষ্পত্তির ভার মহম্মরদ্দের উপর অর্পণ 

করিবে।" ম্মরণাতীত কাল হইতে যাহার! উচ্ছ, লভাবে 

জীবনযাপন করিতেছিল, যে দেশে অহর্নিশি ছূর্ববল মব- 

লের পদতলে নিশ্পেষিত হইতেছিল, যেখানে. খোঁর অপ- 

রাধের কোন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না, যাহার! বর্ধর প্রক্কতি 

পরিচালিত হইয়া উদ্দীম ইন্দ্রিয় তাড়নায় যথেচ্ছবিচরণ 

করিত, মহণ্মদের অনুশাসনে সেই জাতির মধ্যে মহত্বের 

বীজ বপিত হইল, মধিনাবাসী নিরাপদে আপনাদের অধি- 
কার সম্ভোগ কগিতে লাগিল। মহন্মদকে ধর্মাতরু ও 

শাদন কর্তার পদে আসীন করিয়। সরুলেই প্রফুল্ল হইল। 
 ফ্িহুদীগণ বাণিজ্য বলে মরুভূমি মধ্যেও ধনোপার্ছ্বন 
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করিত, ধন বলে মরক্ষেত্রে আরাম নিকেতন নির্মাণ করিয়া 
বাস করিত কিন্তু ছুর্দাস্ত আরব জাতির দৌরাস্যে ও দক্থ্য- 
তায় তাহার। অসীম ধরবর্ধ্য লইয়] সর্বদা সশঙ্কচিত্তে দিন- 

পাত করিত। মহম্মদের শরণাগত হইলে সুখে শবচ্ছন্দ 

বাস করিতে পারিবে, এই আশায় তাহার! মদিনার সাধা- 

রণ তন্ত্র ভূক্ত হইল। 
 অহম্মদের আত্মীয় শ্বক্নগণ অনেকে মক্কা হইতে পলা- 

য়ন করিয়। মদিনায় আশ্রয় লইতে লাগিল। মহশ্মদের 

দ্বিতীয়া পত্থী সদা! এবং খাদিজার গর্ভ সপ্তত1 ফতেম! ও 

ওম্ম কোলথাম মদিনায় আগমন করিলেন। আবুবেকারের 
কন্যা আয়েসাও মদিনা আপিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতি- 
পূর্বেই আয়েসার সহিত মহম্মদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির 

হূইয়াছিল, কিন্ত আয়েসার বয়স তখন কেবলমাত্র সাত 
বৎসর ছিল। যদিও আরব দেশে অতি শৈশবেই বিবাহ 

হইত, এবং অল্প বয়সেই কন্যাগণ যুবতী হইতেন, তথাপি 

মহম্মদ আয়েসাকে তখন বিবাহ করেন নাই। আয়েস। 

মদ্দিনায় উপস্থিত হইলে আবুবেকারের আগ্রহে মহম্মদ 

তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। অত্তি গরিব ভাবে বিবাঁছ 

সম্পন্ন হইল-দিমন্ত্িতত বাক্ভিগরণকে ছুপ্ধপান করাইয়া 

তৃপ্ত করা হইল। ইহারই কিয়$কাল পরে ফতেমার মহিত 

আলীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। ফতেমা অতুলনীয়] 

সুন্দরী ছিলেন। বিবাহকালে তাহার বয়স প্রায় ষোড়শ 



১৩৬ মহম্মাদ-চরিত | 

বর্ষ হইয়াছিলস,মালীর বয়স তখন পঞ্চবিংশ বর্ষ মাত্র। মহ- 
ম্মদ মদিনার সর্ব সর্ধা। হইয়াছিলেন কিন্তু পূর্কেও যেমন 

গরিব ছিলেন,মদিনার একাধিপতি হইয়াও তাহার গরিব- 

বেশ ঘুচি্ না। কন্যার বিবাহ গররবভাবেই অন্পন্ 
করিলেন। নিমন্ত্রিতদিগকে খঙ্জুর ও ওলিব ফলে গরি- 
তুষ্ট করিলেন। বরকন্যার শয়নের জন্য মেষচর্্ম, কন্যার 
আভরণের মধ্য ছুইথানি বস্ত্র, একখানি মন্তকাবরণ, গৃহ- 

স্থালীর জিনিসের মধ্যে একটী জলপাত্র, এক জখাতা, ছুইট! 
জলাধার উপহার দ্িলেন। আলী মহাপরাক্রাস্ত বীর ও 
ধর্ম বলে তেণীয়ান পুরুষ ছিলেন, ফতেম! রূপে গুণে 

জগৎ পূজনীয়া। ইহাদের নাম স্মরণ পথে উদ্দিত হুইলে 
আজিও মুসলমান হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। 

মহম্মদ মদিনার ধর্ম ও একাধিপতি হইলেন) ইচ্ছা! 
করিলে রাজস্থখ সম্ভোগ করিতে পারিতেন কিন্ত পৃথিবীর 

স্থথ তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তিনি কখনও অনাবৃত 

মৃত্তিকাঁয়, কখনও বা সামান্য মাছুরের উপর শয়ন করি- 

ভেন$ কখনও. খর্জুর, কখনও বা অনাঁয়াসলধ দুগ্ধ ও 
মধুর সহিত কুটা সেবন করিতেন। নিজ হস্তে সন্মার্জনী 
লইয়া! গৃহ পরিষ্কার করিতেন, রাব্রিকালে স্বয়ং অগ্নি- 
জালিতেন, বস্ত্র ও বিনাম1, নিজের হস্তে মেরামত করি- 

তেন। গৃহে তাহার ভৃত্য ছিলনা, সকল কার্ধ্যই নিজে 

সম্পন্ন করিতেন। ধাহার ইঙ্জিতে শিষ্যগণ পৃথিবীর সমস্ত 
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ধঙ্বধ্য তাহার চরণতলে ঢালিয়| দিতে গাঁরিত, তিনি এমন 

দীন দরিদ্রের স্তাঁয় জীবন ধারণ করিতেন, ভিখারীর বেশে 

পৃথিবীর তুচ্ছ বিতবের প্রতি উদাসীন হইয়া দিবানিশি 
ঈশ্বরের -গৌরব প্রতিঠিত করিতেই পরিশ্রম করিভেন। 

দিনে দিনে মহম্মদের প্রতূত্ব বৃদ্ধি হইতে লাগিল, 
কিন্তু পরশ্বলু্ঠন কর! যাহাদের ব্যবসা! ছিল, মদিনায় 

একাধিপত্য স্থাপন কর! যাহাদের আকাঙ্ষা ছিল, তাহার? 

আপনাদের দ্ুপ্রবৃত্তি পরিচালনের পথ অবরুদ্ধ দেখিয়! 

গোপনে মহল্মদের ক্ষগত চূর্ণ করিবার জলা বড়বনত্ 
করিতে লাগিল। মদিনা নগরে আবা,ল। ইবন-উব্বে নামক 
এক পরক্রান্ত ব্যক্তি বাস করিত। এক পময়ে সে মদ্দি- 

নার রাজা হইবার আশা করিয়াছিল--মহম্মদের আগমনে 
দে আশায় নিরাশ হইয়া! পৌন্তলিকদিগের সহিত গোপনে 

মিলিত টুইল এবং মহশ্মদের উচ্ছেদ সাধনের ক্গন্য মন্ত্রা 

করিতে লাগিল। 
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ংগ্রাম। 

মহম্মদ স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন--তথাপি 
কোরেসদিগের শক্রতার হাঁস হইল ন1। মহম্মদ মদিনার 
একচ্ছত্র প্রভু হইয়াছেন-_মদিনা বাদী ভাহাকে রাজসম্মান 

প্রদান করিতেছে, মন্ধ। হইতে দলে দলে লৌক মদিনায় 

গমন করিতেছে, মরুভূমিবাসী সমরপ্রিয় বেছুইনগণ 
তাহার শিষ্য হইতেছে_দিনে দিনে মুসলমানের জয় 
নাদ গগন কম্পিত করিত্েছে-কোরেসগণ মহ! বিপদ 
গণিয়! শত্রুকে অন্ধুরে বিনাশ করিবার মন্ত্রণা, করিতে 

লাগিল। মদিন1 নগরে আব্ব্লা ইবন-উবের বড় ক্ষমতা- 

শালী ছিল। আবূললার দীর্ঘ বপুও, মনোহর রগ, 

ভর ব্যবহার, মিষ্ট কথায় সকলেই মুগ্ধ হইত। আব 
মহম্মদের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিত, প্রতিদিন 
নিয়মিত রূপে উপাননালয়ে উপস্থিত হইত, শ্রদ্ধা তক্তিতে 
মহম্মদ্কে বশীতুত করিকার চেষ্টা করিত। কিন্তু সে 
ৰাহিরে সৌজন্যতার বেশ পরিধান করিয়া অস্তরে 
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হলাহল পোঁষণ করিত। গোপনে মহম্মদের গতিবিধির 

ংবাদ কোরেমদিগের নিকট প্রেরণ করিতে লাগিল। 

ঘিহুদীগণ স্বার্থা্রোধে বাহিরে মহশ্মদের সাঁইত " 
সখ্যতা! প্রদর্শন করিতে লাগিল কিন্তু গোপনে পৌন্তলিক- 
দিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য উতম্বুক হইল। মহমদ 
একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছিলেন, ক্রিহুদীগণও এক 

ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন দেবতা মানিত না, অথচ কি 

আশ্চর্য্য, ভাহারা মহম্মদ্ের ধ্বংসের জন্য পৌন্তুলিক- 
দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল । মন্কা'বাসী বণিকগ্রণ 
ুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের জন্য বিদেশে প্রেরিত হইল_- 
মদিনা অবরোধের জনা তাহারা মহা! আয়োজন করিতে 

লাগিল। য়িছুদী ও আবাল্লার ষড়যন্ত্র ও মক্কাবাসীর ছুর- 

ভিসন্ধির কথা শ্রবণ করিয়। মহম্মদ আত্মরক্ষার জন্য 

ব্যাকুল হইলেন। তাহার শিষ্য ও আশ্রয়দাতাগণ পাছে 
তাহার “জন্য সবংশে ধ্বংস হয়, এই ভয়ে তিনিও 
ুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মন্তার বিদ্েশগামী 
বণিকগণ স্বদেশে ফিরিলেই কোরেসগণ মদিনা! আক্রমণ 

করিবে, এবং আব্াল্লা নগরাভ্যন্তর হইতে তাহাদ্দিগকে 

সাহায্য করিবে, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহম্মদ অবিলম্বে 

শত্রুর ষড়যন্ত্র ভঙ্গ করিতে মনস্থ করিলেন । 
মদিনার চতুর্দিকে নান। জাতীয় লোক বাঁ করিত-- 

তাহাদিগকে হস্তগত করিবার জন্য কোর্নেদগণ দত 
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প্রেরণ করিয়াছিল। মহচ্ষদও তাহাদিগকে বাধ্য রাঁধি- 
বার জন্য হামজ1, ওবেদা প্রতৃতি বীর পুরুষদ্দিগকে 

চতুর্দিকে ্রেরণ করিলেন-ইহারা বিনা রক্তপাতে 
বিভিন্ন জাতীত্র লোকদ্দিগকে ন্বদলতুক্ত করিতে ছিলেন, 
এমন সময় কার্জ নামক একদ্রন কোরেদ দল বল লইর। 
মদদিনারাজ্য আক্রমণ করিল। দেশ উৎদন্ন, গ্রাম ভন্মী- 
ভূত, ড্রব্জাত লুণ্ঠন করিতে করিতে কার্জ মদিনা নগরের 
প্রাচীর পর্য্যন্ত গমন করিল। অসংখ্য উষ্ট অপহরণ করিয়! 
মে পলাইয়! যাইতেছিল, এমন সময় মুসলমানগণ সজ্জিত 

হইয়। তাহাকে ধরিবার জন্য বাহির হইল। মুসলমানগণ 

বছদুর পধ্যন্ত ভাহার পশ্চান্ধাবিত হুইল কিন্তু তাহাকে 
ধরিতে পারিল না। কার্জ লুষ্ঠিত দ্রব্য লইয়া মক্কা রাছ্যে 

প্রবেশ করিল। কোরেসদিগের সহিত সংগ্রাম নিব 

হইয়া! উঠিল। 

৬২৩ খ্রীষ্টাব্ের নবেম্বর মাসে সংবাদ 'আসিল, 
মক্কাবাসীগণ প্রভূত যুদ্ধোপকরণ ংগ্রহ করিতেছে, 
ভাহার! অবিলম্বে মদিনা আক্রমণ করিতে" যাত্র। করিবে। 

মহম্মদ শত্রুপক্ষের সংবাদ জানিবার জন্য আটজন 

লোক প্রেরণ করিলেন। যাশের পুত্র অমিত তেজ! 

আবূল্লা এই দলের অগ্রণী হুইয়। গেলেন। মহম্মদ 

মুখে তাহাকে মকার দিকে গনন করিতে বলিয়া! তাহার 

হস্তে একখানি দৃঢ়বদ্ধ পত্র অর্পণ করিলেন এবং বলির! 
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দিলেন মদদিনা হইতে বহুদূর গনন করিলে পর এই পত্র 
ুলিয়। পাঠ করিবে। আব্.্লা মহম্মদের আদেশানুসারে 

একদিন পথিমধ্যে পত্র খুলিয়া অবগত হইলেন, মহমদ 

তাহাকে তাইফ ও মক্কার মধ্যবর্তী নেকল! নামক স্থানে 

গোপনে অবস্থিতি করিয়া শক্রর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ 

করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। আব্,রা সংগোপনে নেকলা 

বাম করিতেছেন, একদিন দেখিলেন, একদল বণিক মন্ধার 

দিকে গমন করিতেছে । তিনি স্বভাবতঃ ছূ্র্য প্রক্- 

তির লোক ছিলেন-_শক্রগণের দর্শন পাইয়ী আর নীরষ 

থাকিতে পারিলেন না। মহাতেজে তাহাদিগকে আক্রমণ 

করিলেন; একজনের প্রাণ সংহার, দুইজনকে বন্দী 

ও বহু মূল্যবান সামগ্রী লুষ্ঠন করিয়! মদিনা গমন 
করিলেন। আব্দার ব্যবহারে মহম্মদ অত্যন্ত ছুঃখিত 

হইয়া তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। তিনি 
বারংবার তাহাকে ভৎসন। করিয়া! বলিলেন "তুমি কেন 

এমন কায করিলে ? যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতেই আমি 

তোমাকে আদেশ করিয়াছিলাম।” এই অন্যায় যুদ্ধের 

জন্য মহম্মদ অবন্তষ্ট হইয়। লুঠিত দ্রব্যের বিন্দুমাত্র স্পর্শ 

করিলেন না। আরবদিগের পবিত্র রজব মাসে এই যুদ্ধ 
হওয়াতে দেশময় মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, চির 
প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ হওয়াতে সকলেই মহম্মদের উপর 

খড়হত্ত হইল। মুসন্লমানগণও পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ 
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করাতে মহা জুদ্ধ হইয়া মহম্মদের নিকট তাহার সন্তৌষ- 
জনক উত্তর চাহিলেন। মহম্মদ তাহাদিগকে বলিলেন 
“ফোরেসগণ পুণ্যমামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিও, 
সে নময়ে যুদ্ধ করা মহা পাঁপ। কিন্তু ঈশ্বরের পথ হইতে 
মান্ধযকে দুরীককৃত করা, তীহাঁকে বিশ্বাস না করা, 
ঈশ্বরের মন্দির হইতে তাঁহার বিশ্বাদীগণকে নির্বাসিত 
করা তদপেক্ষাও গুক্ুতর পাঁপ।” মহম্মদ অনভিবিলঙ্বে 
বন্দীদিগকে মুক্ত এবং যথ। সাধ্য অন্যায় কার্ধের প্রতিকার 
করিজেন। " 

এ দিকে কোরেমগণ দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া 
যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। বিদেশগামী কোরেদ 
বণিকগণ সিরিয়া হইতে বাণিজ্য ভ্রব্য ও যুদ্ধের সাজ 
সরঞ্জাম লইয় স্বদেশে ফিরিতে লাগিল। মনুক্মদ দেখি- 
লেন যদি এই সকল যুদ্ধেপকরণ কোরেদদিগের হস্তগত 
হয়, তবে আর মদিনার নিস্তার নাই-মহচ্মদের আদেশে 
তিন শত চতুর্দশ জন বীর পুরুষ অস্ত্র শস্ত্রে ক্জিত হইল-- 
ধর্ম, স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজনের রক্ষার্থ তাহারা আত্ম- 
প্রাণ বিসর্জনের জন্য মদিনা হইতে যাত্রা করিল। 
আবুদোফিয়ান মক্কার বণিকদলের অধিনায়ক ছিল। 
তাহার সঙ্গে এক সহস্র উ্ী বিবিধ পণ্য দ্রব্যে ভারাক্রান্ত 
হইয়া! যাইতেছিল। মুদলমানদিগের আগমান বার্থা 
শ্রবণ করিয়া আবুসোফিয়ান মন্কানগরে জ্রুতগামী অঙ্গে 
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দূত প্রেরণ “করিল-দূত মক্কানগরে বিপদবার্ভা ঘোষণা 
করিবামাত্র আবুজাল তেরী ধ্বনিতে সকলকে জাগাইয়! 

তুলিল ; আবুসেফিয়ানের স্ত্রী হেত] তাহার পিতা ভর্তা 
ও খুল্পতাতাকে অবিলম্বে অন্তর নইয়া রণক্ষেত্রে যাইবার 
জন্য ঘন ঘন চীৎকার করিতে লাগিল। অবিলম্বে এক 

সহ বীর পুরুষ বর্ম চন্মে আবৃত হইয়া তাহাদের সাহা- 

য্যের জন্য ধাবিত হইল । 

মুসলমানগণ বদর উপত্যকায় বণিকগণকে আক্রমণ 
করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল--দ্লাবুমোফিয়ান 

তাহাদের অভিসদ্ধি অবগত হইয়া আর এক পথে নিরা- 

পদ্দে মন্কানগরে গমন করিল। এবং তথা হইতে মন্ধার 

বীরপুরুষদ্দিগের অধিনায়ক মহদ্মদের পরম শত্রু আবু. 
জালকে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য সংবাদ পাঠাইল। 

তাহাদের অনেকেই মক্কায় ফিরিয়া যাইতে চাহিল কিন্ত 
আবুজালপর্ধায় স্বীত হইয়া বলিয়া উঠিল “মহম্মদকে 
ধ্বংস এবং আমাব বীরত্বের অপূর্ব কীর্তি না রাখিয়। 

আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিব না। অগ্রসর হও, 

বদর উপত্যকার নির্করিপ্ী তীরে পান ভোজনে তিন 

দিবস অতিবাহিত করিয়া আমি সমুদয় আরব ভূমি 

আমাদের শৌরধ্য কাহিনীর কথা শ্রবণ করিয়] স্তত্তিত 

হইবে, এ জন্মে আর. কেহই আমাদের বিরুদ্ধে উত্থান 
করিতে সাহস করিবেন! ।” সাহদে তর করিয়া আবু- 
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জাল বদর উপত্যকায় উপনীত হইয়া দেখিল; মুসলমান 

গণ স্থদৃঢ় স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছে। শক্রর গর্ক- 
স্বত হুঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাহাদের অমিত তেজ, 

অদম্য বল ও লোক সংখ্যা দর্শন করিয়! মহম্মদ করযোড়ে 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন «প্রভু! এ ছুঃসময়ে 
সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিও না। প্রভূ! যদি এই ক্ষুদ্র 
দল আজ বিনষ্ট ছয়, তবে তোমার উপাসন। করিবার আর 

কেহ থাকিবে ন1।” মহম্মদ যুদ্ধের প্রাক্কালে স্বদেশ ও 

স্বধর্মের রক্ষার জনা ভগবানের. উপর নির্ভর করিয়া 

রহিলেন_কোরেফগণ বাহুবল ও লোকবলের উপর 
নির্ভর করিয়। অবিরত আস্কালন করিতে লাগিল। 

মুসলমানও কোরেসদিগের মধ্যে এক সমতল ক্ষেত্র 

ছিল। তিনজন কোঁরেস সগর্ধে পদবিক্ষেপ করিয়া সেই 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল-_হুষ্কার ধ্বনিতে চারিদিক কম্পিত 
করিয়া! তিনজন মুসলমানকে বাহু যুদ্ধের জন্য' আহ্বান 

করিল। তাহার! অহঙ্কারে দৃপ্ত হইয়া মনে করিয়াছিল, 
কেহই সাহস করিয়। তাহাদের সম্মুখীন হষ্টতে পারিবে ন|। 
আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ করিয়। চক্ষুর নিমিষে তিন জন 

মদিনাবাসী যুদ্ধ দিতে অগ্রসর হইল কিন্তু কোরেসগণ 
চীৎকার করিয়া বলিল "ন| না, মক্কানগরের বিধন্ধীদ্রিগকে 
অগ্রসর হইতে দেও, যদি সাহস থাকে, তাহারা আমাদের 

ঘন্থুখীন হউক।” অমনি হামজা, আলীও ওবেদা অগুসর 
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হইলেন, নিমিষ মধ্যে শকত্রদিগকে সংহার করিয়। রণ- 
ক্ষেত্রে ভগবানের জয় ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত 
মধ্যে মুসলমানদলে শত কে জয় ঘোষণ! হইতে লাগিঈী। 

বাহযুদ্ধে ওবেদ। মারাত্মক আঘাত পাইয়াছিলেন। সেই 
আঘাতেই কিয়ৎকাল পরে তীহার প্রাণবায়ু বহির্গত 

হইয়া গেল। প্রারস্তেই পরাজিত হইয়া কোরেসগণ 

ক্রোধে হুতাশনসম জিয়া উঠিল__দিগ্বিদ্িক জ্ঞান 
শূন্য হইয়া সদলে সবলে মুসলমান দিগ্রকে খরতেজে আক্র- 
মণ করিল। সহজ যোদ্ধার ভীষণ বল, শাণিত অস্ত্র ও 

স্থশিক্ষিত অশ্ের প্রবল বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইব 

তিন শত মুসলমান ক্ষণেকের জন্য বিচলিত হইয়া উঠিল, 
ক্ষণেকের জন্য পশ্চাদপদ হইতে বাধ্য হইল। এমন সময় 

মহা ঝড় আসিল--একে নিদারুণ শীতকাল, তাহাতে প্রবল 

ঝড়, সৈন্যগণ কম্পিত হইতে লাগিল--ঝড়বেগে বালুকা 

রাশি উডটীন হইয়| কোরেস সৈন্যের দ্বিকে ধাবিত হইল-- 

কোরেসগণ আর চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারিল না। 

মহম্মদ প্রক্কৃতিত্ক অনুকূল দেখিয়া মুসলমানদিশকে 

শ্বরিক ভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন_ মুসলমান 

জীবনের কথা বিস্থৃত হইয়া, বাযু বেগে ঈশ্বরের অভয় 

বাণী শ্রবণ করিয়া! অকুভোভয়ে, কৌরেসদিগকে আক্রমণ 

করিল- খরশ্বরিক বীর্ষেয বলীয়ান হইয়া! মানুষ যে কার্ধ্য 

করে, এ সংসারে কেহই তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে 
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ন!। এশ্বরিক বল দৃপ্ত তিনশত বীরের নিকট সহ 
গাশব বল পরাজিভ হইল--মুসলমানগণের মৃহ্মূ্ছ হুষ্কার 
ধ্বল্লিতে রণস্থল কম্পিত হইতে লাগিল । ঝটিকাবেগে তৃধ 
যেমন উড়িয়া! যায়, কোরেসগণ তদ্রপ উড়িয়া! যাইতে 

লাগিল । রণস্থলে রক্তআ্রোত প্রবাহিত হইল-_নৃমুণ্ডে 
বদর উপত্যকা ভীধণ হইল-_অর্দমৃত্ের আর্ভনাদে রণক্ষেত্র 

হাহা করিতে লাগ্গিল। যুদ্ধাবসানে দেখ! গেল, কোরেস 

দিগের ছিন্ন মুণ্ড শোণিত সাগরে ডুবিয়। রহিয়াছে । 
যুদ্ধের সময় 'কোরেসগণের মধ্যে অনেকে প্রাণ ভ়ে 

পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু মুসলমানগণ অনুসরণ করিয়া 

সপ্ততিজনকে বন্দী করিল। আরবীয় যুদ্ধের নিয়মান্থসারে 

কেবণ মাত্র ছুই জনের গ্রাণ দণ্ডাক্ত। হইল | 

মহম্মদ বন্দীদিগকে পরম যে রক্ষা কর্যিভ লাগিলেন, 

তাহারা যাহাতে সুথে শ্বচ্ছঙ্দে থাকিতে পারে, অশন বসনে 

কোন ক্লেশ ন। পায় স্বয়ং তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। 

মুসলমানগণ রসনা তৃপ্তিকর খাদাসামগ্রী বলদিদিগকে 

দিয়। আপনার সত্তষ্ট চিত্তে খর্জুর আহার করিতে লাগিল। 
যাহার! যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়!ছিল,মহম্মদ তাহাদের শব সমা- 

ধিশ্থ করিলেন__যাহাদের সঙ্গে ষৌবনকালে মক্কানগরে কত 
সুখে বাস করিয়াছিলেন, তাহাদের শব দর্শনে খেদ 

করিয়। বলিলেন“তোমরা আত্মীয় স্বজন, তোমরা আমার 

কথা বিশ্বীস না করিয়া আমাকে জন্মভূমি হইতে তাড়া- 
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ইয়। দিলে ।'বিদেশী লোক আমাকে আশ্রয় দিল, তোময়া 
আমাকে গৃহ হুইভে নির্বাসিত করিলে । হায়! আজ 

তোমাদের কি ছুঃখ। ঈশ্বর তোমাদিগকে সাবধান হইতে 

বলিয়াছিলেন, সময়ে সে কথা নণ শুনিয়া কি দুঃখে পতিত 

হইলে ।” বদ্দীদিগের মধ্যে যাহারা ধর্মী ছিল, তাহায়া 
অর্থদানে মুক্তিলাভ করিল-বিদ্বানগণ মদিনার যুবক- 
দিগকে লেখা পড়! শিক্ষ। দিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল-- 

গরিবের! মহন্মদের বিরুদ্ধে আর কখনও অস্ত্র ধারণ করিবে 

না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল। বন্দীগণ 
মুলমানদিগের সৌজন্যতায় এত প্রীত হইয়াছিল, যে 
তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধকালে বনদী'দশার কথা স্মরণ 
করিয়া বলিয়াছিলেন “মদিনাবামীর সুখ অস্কু্ন থাকুক; 

ত্টহার1 পদত্রক্ষে চলিয়া আমাদের সখের জন্য অশ্ব 

নিয়োজিত করিত) তাহার! নিজে ধর্জ,র থাইয়া আমা- 
দের আহারের জন্য কটা সংগ্রহ করিত।” মহল্মদের জয্ঠ- 

তাত আলআব্বাস ও মহম্মদের অন্যতম! কন্যা জেনাবের 

স্বামী আবুলআন এই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিলেন। আব্বা 
ঘর্থদানে ও আবুলআদ জেনাবকে প্রত্যর্পণ করিবাৰ 
অঙ্গীকার করিয়া স্বাধীনতা পাইয়াছিলেন। 

যুদ্ধাবসানে লুষ্টিত দ্রব্যের অংশ লইয়! মুসলমানদিগের 

মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। যাহার! যুদ্ধে গমন করিয়া- 

ছিল, তাহারা অন্য কাহাকেও অংশ দিতে অন্বীকার 
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করিল। কিন্তু মহম্মদ লুষ্টিত দ্রব্য সামগ্রী সমানভাগে 

বিতক্ত করিয়া সকল বিবাদ মিটাইয় দ্িলেন। এবং 

" ভবিষ্যতের জন্য নিয়ম করিলেন, সাধারণ তন্ত্রের অধি 

নায়কের ইচ্ছানুমারে লুষ্টিত দ্রব্য বিভক্ত হইবে, নিরাশ্রয় 

ও অনাথদিগের ভরণ পোষণের জন্য এক পঞ্চমাংশ দ্রবা 

সাধারণ ধনাগারে রক্ষিত হইবে। 

বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মুসলমানগণ আরও ঈশ্বর 
বিশ্বামী হইয়া পড়িল । বিশ্বাস, বল ও বীর্ধ্য,একতাও তেজ 

আনয়ন করিল। মুসলমানধর্ম যে জগতে জয়যুক্ত হইবে, 
্বয়ং ঈশ্বর ইহার অন্তরালে থাকিয়! যে ইহার প্রতুত্ব পৌত- 
লিকতা'র উপর বিস্তৃত করিবেন, এই বিশ্বাস সকল হদয় 

আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে মুসলমান--সৌভাগোর কুত্ 
পাত হইল। 

মহম্মদ বদরের যুদ্ধে নিযুক্ত আছেন, এমুন পময়ে 

তাঙ্গার কন্যা রোকেয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। 

রোকেয়। ও তাহার স্বামী অথমান পৌত্বলিকদিগের 
কোপ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য মক্কা হইতে পলায়ন 
করিয়া আবিসিনিয়া গমন করিয়াছিলেন । বহুদিন 

বিদেশে বাদ করিয়া মদদিন! নগরে পিতৃ মন্িধানে আসিয়া 

ছিলেন কিন্ত সুখের মুখ" দেখিবামাত্রই তাহার ছুঃখমর 

জীবনের অবসান হইল। 

মহন্মদ রোকেয়ার মৃত্যুশোকে মুস্থমান হইয়াছেন, 
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এমন সময়' টয়দ তাহার অন্যতম! কন্যা জেনাবকে 

আনিবধার জন্য যক্কায় গমন করিল। মন্ধা! নগরে গমন 

করিয়া! আবুল আসের ভ্রাতা কেনানাকে সংবাদ পাঠাই- 

লেন। ফেনান! জেনাবকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য নগরের 

বাহির হইতেছেন, এমন সময় মহম্মদের কন্যা পিত্রালয়ে 

যাইতেছে এই সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইল। সকলেই ক্রোধে 
হলিয়৷ উঠিল, একজন সক্রোধে জেনাবকে মারিবার জন্ত 

বর্ষ নিক্ষেপ করিল, কেনান! সে বর্ধাবেগ প্রতিরোধ ন! 

করিলে তখনই জেনাবার প্রাণ বাহির হইত " আবুসোফি- 
রান আদিয়! বলিল, জেনাবকে গ্রকাশাভাবে ছাড়িয়া- 

দিলে, আমাদের ছুর্বলত প্রকাশ পাইবে, অতএৰ রাত্রি 

কালে গোপনে তাহাকে ছাড়িয়া দেও। তদন্ুমারে রজনীর 

ঘন্ধকারে লুক্কায়িত হইয়া! জৈন্নদ জেনাবকে লইয়! মদিনায় 
গমন করিল। জেন/বকে দেখিয়া, আপনার নিপীড়িত 

দন্তানকে পুনরায় পাইয়। মহন্মদের দগ্যহৃদয় কথক্চিৎ শান্ত 
হইল । ৃ 

এদিকে কোতরসগণ বদরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 

ক্রোধে জলিতেছিল, পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য 
বিপুল যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিল, মহম্মদ কন্যার 

জন্য যেশোক করিবেন, তাহার৪ অবসর পাইলেন না। 

বন্ধান-মুক্ত কয়েদীগণ মক্কা নগরে পৌছিবামাত্র আবু- 
সোফিয়ান দুইশত সুসজ্জিত অস্থারেহী সেন লইয়া মক্কা 
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হইতে বহিরর্ত হইলেন। বদরের যুদ্ধে আবৃসোফিয়ানের সতী 
হেগার পিতা, ভ্রাতা ও খুল্পতাতের মৃত্যু হইয়াছিল। হ্কেণ্ 

চিরদিন মহম্মদকে বিষ নয়নে দর্শন করিতেন । মহম্মদ মক্কা 
নগরে যে পথে গতায়াত করিতে, হেও্ড! সেই পথে কণ্ট€ 

বিদ্ধ করিয়া রাখিতেন) ধাহাকে এমন দ্বুণ| করিতেন, তীহা, 

রই নিত যুদ্ধ করিতে গিয়া আত্মীয় স্বজন নিহত হই. 
কাছে, এ অপমান হেগডার প্রাণে সহিলন।। সে দিবানিণ 

মহন্মদ ও আলীর ছিন্ন মুড দেখিয়। দগ্ধ প্রাণ শীতল করি- 

ধার জন্য ক্রন্দন করিত। স্ত্রীর উত্তেজনায় আবুমোফিয়ান 

সটৈন্যে গৃহ হইতে বহিরগত হইল, মহম্মদও তাহার অনুটঃ- 

দিগকে বিনাশ না করিয়] গৃহে ফিরিবেনা, এই বিষম গ্রতিজ: 

করিয়া ছুইশত দৈন)দহ অশ্বে কশাঘাত করিয়। মুহর্ভমদে 

মরুভূমিতে লুকাইয়। গেল। অশ্বারোহীগণ অতর্কিতভাে 
মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া গ্র': নগর ভশ্মীভূঃ 
করিল, নরনারীর প্রাণবধ করিয়া শস্যক্ষত্র ও' খর্র বৃ্ 
উতসন্ন দিল। কিন্তু যখন মুসলমানগণ রণনাজ পরি 

বাহির হইল, তখন আর অশ্বারোহীগণ 'দাহসে ভর করিয়া 

তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে গারিল নাঁ। তাহারা 

অশ্বপৃষ্ঠে আহার সামগ্রী লইয়া অবিশ্লান্ত যুদ্ধ করিবার 
মানসে গৃহ হুইতে বাহির হইয়াছিল-_ভয়ে ভীত হইয়া 
অশ্বের ভার লঘু করিবার জন্য আহার সামগ্রী ফেলিয় 
দিষ] দ্রুত বেগে পলায়ন করিল। মুসলমানগণ উপহথাঃ 
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করিয়া এই যুদ্ধের নাম “থাদাদ্রব্যের থলির যুদ্ধ” রাখি- 

য়াছে। মুসলমানগণ পলায়মান শক্রর পশ্চাদ্ধাবিত হইল । 
একদিন মহম্মদ মধ্যাহ্কালে শিবির হইতে বক 

দরে বৃক্ষের স্বশীতল ছায়ায় একাধী নিদ্রা যাইতে- 

ছিলেন, ডারথার নামক এক ছুর্দান্ত কোরেস তাহাকে দুর 
হইতে দেখিতে পাইয়| তাহাকে বধ করিবার জন্ক মনের 
উল্লাসে নবেগে অশ্ব চালন| করিল। অশ্বপদ্র শবে মহ- 

ম্মদ জাগ্রত হইয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন। চাহিয়া 

দেখেন, ডারথার নিষ্কোধিত তরবারী শ্াহার বক্ষঃস্থলের 

নিকট সঞ্চালিত করিয়া কঠোর স্বরে চীৎকার পুর্বক 

বলিল “মহম্ম্ন। এখন তোকে কে বাঢাইবে 1” মহম্মদ 

অবিচলিত চিত্তে বজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন“পরমেশ্বর”তিনি 
এমন প্রবল বিশ্বাস ও সাহসের সহিত ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ 

করিলেন যে, সে নাম কামানের শবের গায় শত্রু হুদয় 

কাপাইয়া। তুলিল। ভাহার উলঙ্গ তরবারী হস্ত হইতে স্থলিহ 
হইল,। তখন মহম্মদ এক লক্ষে দ্রণ্ডায়নান হইয়া দেই 

তরবারী গ্রহণ, পুর্বক ডারথারকে বলিলেন “এখন তোর 

গ্রাণ কে রাখে?” কাপুরুষ কাপিতে কাপিতে মহম্মদের 

চরণে পতিত হইয়া বলিল “তুমি আমার প্রাণ বাচাঞ্, 

আমার আর কেহ নাই।”, তখন মহম্মদ বলিলেন “হে 

অবিস্বাসি! এমন সময়েও তোর কণ্ঠ দিয়া ঈশ্বরের নান 
বাহির হইল না? ভোর মত দীনাত্মা। আর কে আছে? 



ষ্ঠ মহম্মদ-চ রিত | 

আজ হইতে দয়ালু হইতে শিক্ষা কর”, | মহম্মদ তাহা 

ছাড়িয়া দ্রিলেন। তাহার তরবারী তাহাকে প্রত্যর্পণ 

সকরিলৈন। সে মহম্মদের জলস্ত বিশ্বাস, অমানুষিক ক্ষমা- 

গুণ দর্শনে মুগ্ধ হইয়] নব ধর্মে দীক্ষিত হইল এবং ভবিষ্যতে 

মুদলমানধরন্্ প্রচারে এক প্রধান সহায় হইয়াছিল। 

বদরের যুদ্ধে মহম্মদের জয় হওয়াতে যিছদীগণ মর্্মা- 

স্তিক ক্লেশ পাইল। মহম্মদ চিরকাল তাহাদের সহি 

সখ্যভাব স্থাপনের চেষ্ট1! করিয়াছেন কিন্তু এ জাতির কঠিন 

হৃদয় কিছুতেই ধিগলিত হইল না। মহম্মদ ও তাহার 

ধর্মকে লোকের চক্ষে দ্বণিত করিবার জন্য য়িছুদীগণ গ্লেষা- 
ত্বক কবিতা প্রচার করিতে লাগিল। আরবজাঁতি কবিতা- 

প্রিয়। দুর দূরাস্তরে সে সকল কবিতা গীত হইয়া মুদলমান 
ধর্মের উন্নতির প্রতিবন্ধক'তাচরণ করিতে আরম্ভ করিল! 

যাহার মহম্মদের আশ্রয়ে থাকিয়। সখ সৌভাগ্যে বাস 
করিতেছিল,তাহারাও কৃত হইয়া. মহম্মদের শত্রুতা, করিতে 

লাগিল। আসম নামী এক য়িহুদী রমণী, আফাক নামক 

শতবর্ধাধিক বয়স্ক এক গ্লিছদী মদিনার পথেপথে বিজ্রপাত্মক 
কবিতা গান করিতে লাগিল।' কাব নামক আর এক 

জন য়িছদী বদরের যুদ্ধের পর মন্তা। নগরে গমন করিয়া 

যুদ্ধে নিহত কোঁরেসদিগের ' বীরগাথা গৃছে গৃহে গান 

করিয়া! সকলকে মহম্মদের সহিত যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত 
করিয়া তুলিল। এই সকলবিশ্বাসঘাতকগণ অবিলম্বে 



সংগ্রাম । ১৫ 

মুসলমান হস্তে নিহত্ত হইল দিন দিন রিহুদীদিগের 
সহিত মুসলমানের শক্রতা ঘনীভূত হইতে লাগিল। মদিনা 

নগরে কেইন্ুকা নামক এক জাতীয় যিহ্বদী বাপ করিত" 
ইহার! শিল্প কার্য্য করিয়া! জীবিকা অজ্জন করিত। কলহ 

বিবাদ ইহাদের নিত্যব্যবসা ছিল, বাভিচার ৪ তদামুষ- 

ক্গিক পাপ কার্ধ্য সর্বদা অনুষ্টিত হইত । ৬২৪ খৃগাবের 

ফেব্রুয়ারী মাসের এক দিন পল্লীগ্রাম হইতে একটা পরমা- 

সুন্দরী আরব বালিক1 দুগ্ধ ধিক্রয়ের জনা বাজারে 

আসিয়াছিল। কেইন্ুক1 বংশীয় কেকটা উদ্ধত ইক্জিয়া- 

সক্জ যুবক তাহার সৌনর্ধে/র কণা শ্রবণ করিয়া তাহার 
বদনাবরণ উন্মোচন করিতে বলিল। বালিকা ভাহাদের 

এই অসাধু অনুরোধ স্বণার সঠিত উপেক্ষা করিয়া] দুগ্ধ 

বিক্রয় করিভে লাগিল। একটা যুবক গোপনে তাক্চার 

পশ্চাতে বাইয়া তাহার মন্তরকের বসন কাষ্টাসনে বাধিয়1 
রাখিল। বালিক1 দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া গৃহে যাই- 

বার জন্য আসন হইতে উঠিমাছে, অমনি আপনবদ্ধ 

মন্তকাবরণ খুলিক়্া পড়িয়াগেল। ইন্দ্রিয় তাড়িত যুবক- 

গণ তাহার রূপ লাবণ্য দর্শনে মুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিপথ- 

গামিনী করিবার জন্য নান! প্রকার হাব ভাব, ইঙ্তিত 

উপহাস করিতে লাগিল। ঝনলিকা লজ্জায় হুতচেতন 

হইয়। পড়িল। বালিকার এই অপমান দেখিয়া! একটা 

মুসলমান দ্র যুবকদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল। 
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ক্রমে হাতাহাতি মারামারি আরম্ত হইল। মুসলমান ক্রোধে 
অন্ধ হইয়া এক যুবকের বক্ষস্থল খড়ৌ বিদ্ধ করিল। 

"যুবকগণ তৎক্ষণাৎ ভাহার প্রাণ সংহার করিল। সুসল- 
মান ও গ্িছদীগণ গৃহ ছাড়িয়া কোলাহলে আগিয়া যোগ 

দিল, মঙ্া সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহম্মদ ঘোর কোলা- 
হল শ্রবণে উদ্বিগ্ন হইয়া উর্দশ্বাসে সংগ্রাম শ্থলে উপনীত 

হইয়া মুসলমানদ্রিগকে নিবৃত্ত করিলেন । তিনি স্পষ্ট 
ঘুঝিতে পারিলেন, গ্লিহুদীগণ শাস্তির সহিত বাস করি- 
বার লোক নহে। হয় ঘিছদীদিগকে নগর হইতে নির্বা- 

সিত করিতে হইবে, নাহয় মদিনা নগর-অবিশ্রাত্তযুদ্ 
বিগ্রহের আলয় হইবে। যিহুদ্রীগণ নগরে শাস্তি রক্ষার 

জন্য মহন্মদের সহিত সন্ধি হৃত্রে আবদ্ধ হষ্য়াছিল, কিন্তু 

সে সন্ধি স্র্বন করিয়া কেহ মুসলমান সাধারণভন্্ের 

ংসের জনা মক্কাবাসীদিগকে উত্তেছিত করিতেছে, কেহ 

নগর মধ্যে বান করিয়্াই গোপনে নাঁন। প্রকার ষড়যন্ত্র 

করিতেছে, মহম্মদ কঠোর হস্তে এই বিশ্বাসঘাতকতা 
দমনের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি' অবিলম্বে কেই- 

নুকাদিগের আবাসম্থানে গমন করিয়া! তাহাদিগকে বলি- 

লেন “হয় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়! সাধারণ তত্ত্বের 

সহিত মিলিত হও, না হয় সগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 

যাও।” য়িছ্দীগণ বলিল “মহম্মদ! কোরেসদ্িগকে 

পরাব্য় করিয়াছ বলিয়া বড় ন্বীত হুইওনা।। যাহারা 
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দ্ধের কিছুরই জানে না, ডাহাদিগকে পরাজয় করা বড় 
গৌরবের, কথা নয়। বদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
ধাসনা কর, তবে দেখিতে পাইবে আমরা! মান্থযের মত” 
মানুষ ।” কেইনুকাগণ অতঃপর আপনাদিগকে দুরগমধ্যো 

আবদ্ধ করিয় মহন্মরদের ক্ষমতা অবহেল! করিতে লাগিল। 

অবলম্বে মহম্মদ তাহাদের দুর্গ অবরোধ করিলেন, পঞ্চদশ 

দিন পরেই বাক্ সর্ধন্ব কেইন্ুকাগণ মহশ্বদের হস্তে আত্ম- 
সমর্পণ করিল। তাহাদিগকে কঠোর দণুদিবাঁর জন্য অনে- 
কেই অনুরোধ করিলকিস্ত মহম্মদ কৃপা করিয়! ভাহাদিগকে 
কেবলমাত্র নগর পরিভ্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। 

সপ্ত শত কেইনুক!1 সিরিয়া দেশে চলিয়া গেল। তাহাদের 

অন্তর শন্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ মুসলমান দিগের হস্তগত হইল। 

ইহারই কিয়ৎকাল পরে এক সামান্য কারণে মুসলদান- 
দিগের মধ্যে অন্তর্ববাদের সৃত্রপাত হইয়াছিল কিন্ত মহ- 

ঘদ্দের কৌশলে সে বিবাদ অচিরেই নিভিয়া গেল। 

রোকেয়ার মৃত্যু শোকে অথমান বড় পীড়িত হইয় পড়িয়। 
' স্থিলেন__তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়। দিবানিশি 
কেবল বিলাপ করিতেন। ওমার তাহাকে সাস্তন! দিবার 

জন্ত একদিন বলিলেন “আমার কন্তা হাফজাকে বিবাহ 

করিয়া সকল শোক ভূলিয়! যাও” হাফজার বয়স অষ্টাদশ 
বৎসর হইয়াছিল, বদরের ঘুদ্ধে তাহার স্বামী নিহত হন, 

তিনি দেধিতেও. পরম সুন্দরী ছিলেন কিন্ত অথমানের 



৫৬ অংগ্রাম | 

প্রিয়তম! পত্ী-বিয়োগ-বিধুর হৃদয়ে সে '্প লাবণা 
স্বানলাভ করিলনা। অথমান বিবাহ করিতে অস্বীকার 

'করিলেন। ওমার মহা ক্রুদ্ধ হইয়। বৈরনিরধ্যাতনে নঙ্ক 
করিলেন-_মুদলমানদিগের মধ্যে সমরানল জুলিবার 
উপক্রম হইল । মহম্মদ ওমারকে সাত্বন! দিয়া বলিলেন 

«“অথমান তোমার কন্ঠাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার 

করাতে যদি প্রাণে ক্লেশ হইয়। থাকে, ভবে আমিই তোমার 

কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া তোমাকে সুখী করিব । এবংঅথ- 

মানের সহিত আমার কন্ত। ওম্মকোলথামের বিবাহ দিয়! 

তাহার দগ্ধ প্রাণ শীতল করিব । এই কৌশলে মহম্মদ 
মুঘলমানদিগের মধ্যে আবার প্রেম ও প্রীতি সংস্থাপন 
করিলেন। এই পত্বীকেই মহম্মদ কোরান রক্ষার জন্ত 

নিযুক্ত. করিয়াছিলেন। ইহারই কিয়ৎকাঁল পরে ৬২৫ 
খষ্টাবের জানুয়ারী মাসে মহম্মদের কন্তা ফতেমার গর্ভে 
হাসন জন্ম গ্রহণ করেন। | 

ক্রমাগত ছুই যুদ্ধে পরাজিত হইয়! এবং ডারথার নামক 
বীর পুরুষ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণ 

করিয়া মন্কাবাসীগণ কৌপানলে জুলিতে লাগিল--অবি- 
লম্বে আবার সংগ্রামের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল-- 

মরুভূমির বিভিন্ন জাতি *সমূহকে লুনের আশায় বিমুগ্ধ 
করিয়া উত্তেজিত করিয়! তুলিল- আত্মীয় স্বর্গনের মৃত্যু 
কথা ্মরণ করিয়া ও বারংরার মুষ্টিমেয় লোকের নিকট 
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পরাজিভ হইয়। অপমানের বিষম দংশনে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়| 
উঠিল--আবুোফিয়ানের ভ্রী হে মুসলমানগণের রক্ত 

পান করিয়। বহুদিনের তৃষ্ণ! দূর করিতে মন্কাবাসীগণকৈস্ 
উত্তেজিত করিতে লাগিল। ৬২৫থৃষ্টাবের প্রারস্তেই তিন 
সহ সৈন্ভ মর্দন নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। খালিদ 

নামক মহাতেজসম্পন্ন এক বীর পুরুষ কোরেস সৈন্তের 

দক্ষিণ বাহু এবং আবুজালের পুত ইক্রেম| বাম বাছু পরি- 
চালনের ভার গ্রহণ করিল। আবুমোফিয়ান প্রধান 
সেনাপতি হইয়া মহা সংগ্রামে যাত্রা! করিলেন । সৈস্তদিগের 

পশ্চাতে হেওা থাকিল্া ও মক্কার পঞ্চদশটি রমণী কখনও 

বিকট চীৎকারে কখনও ঘোর অতিশাপে আকাশ বিদীর্ণ 

করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। সৈন্তগণ 

যাইতে যাইতে আবোয়া নগরে উপস্থিত হইল-এখানেই 

মহন্মদের মাতা আমিনার সমাধি স্থান ছিল। হেওড1 পিশ1- 

চিনী মৃষ্তি পরিগ্রহ করিয়া) সমাধি স্থান হইতে আমিনার 
অস্থি বাহির করিতে চেষ্টা করিল। প্রেতিনী তাহা চর্ববণ 
করিয়া মনের €খদ মিটাইতে বাসন! করিয়াছিল, কিন্ত 

অনেকের প্রতিবন্ধকতায় সে ছুষ্কা্য্য করিতে পারিলন]। 

মহম্মদের জ্যোষ্ঠতাত আল আব্বাস গোপনে তাহাকে 

এই সৈন্য যাত্রার সংবাদ প্রেরণ করিলেন, মহম্মদ তখন 
কোবা গ্রামে বাস. করিতেছিলেন । এই সংবাদ পাইয়া 
তিনি অবিলম্বে মদিনা গমন করিয়া! আত্মরক্ষার আয়োজন 

১৪ 
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করিতে লাগিলেন। কোরেদ সৈন্য দশম দিনে মদিনার 
তিন মাইল উত্তর-পূর্বববর্তী ওহদ পর্বতের শৃঙ্গ দেশ অধি- 
কার করিয়া মদিনার চতুষ্পার্খবর্তী শস্যক্ষেত্র ও উদ্যানগুলি 
লুণ্ঠন করিতে লাগিল । মুনলমানগণ এতদ্বিন নগর মধ 
থাকিয়! শত্রুর আক্রমণ প্রত্তীক্ষা! করিতেছিল কিন্তু কোরেস 

দিগের আক্রমণে মদিনার উপনগরের ভীষণ দশ! দেখিয়া 

আর তাহাদের সহ্য হইল না। মহম্মদ ও বয়োবুদ্ধগণ 

সকলকে ধীরতার সহিত অপেক্ষা করিতে বলিলেন 

কিন্তু যুবকগণ 'গার অপেক্ষা করিতে পারিলনা। অগত্যা 

মহম্মদ সকলকে লইয়! যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এক নহস্ত 
বীর পুক্ষ সজ্জিত হইয়া বাহির হইল। কোরেসদিগের 

মধ্যে সাত শত বর্মধারী ও দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, 

মুসলমানছিগের মধ্যে একশত লোকের বর্ম ও কেবল মাত্র 

দুইজন সৈন্যের অশ্ব ছিল। এই সৈন্য লইয়াই মহম্মদ 
ওহদ পর্কতাভিমুখে যাজ! করিলেন । মহম্মদ ওইদ পর্ব- 
তের পাদদেশে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সমস্ব কপট আব- 

দুল্লা ভিনশত রিহুদীসহ মহন্মদ্রকে পরিত্যাগ করিয়! 
নগরে চলিয়। গেল! তথাপি মুসলমানগণ সাহসে 

ভর. করির] অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পর্বত গুহায় 
রজনী যাপন করিয়া উষাকালে সাতশত মুসলমান 

ভক্তি ভরে ঈশ্বরের উপর আত্ম সমর্পণ করিলেন। মহম্মদ 
মুসলমানদ্দিগকে লইয়া পর্বত পাদমূলে এক সমতল 
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ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। পশ্চাদ্দেশ রক্ষা) করিবার 

অন্ত ধন্থকধারীদিগকে নিবুক্ক করিয়া বলিয়া দিলেন, যুদ্ধে 
জয় পরাজয় যাহাই হউক, চ্যাহার! যেন নির্দিষ্ট স্থান পরি 
ত্যাগ নঃ করে। মুদলমানদিগরকে পর্ব পদতলে দর্শন 

করিয়া কোরেমগণ তাহাদিগকে দলন করিবার জন্য পর্বত 

শিখর হইতে ধাবিত হইল-এক দেবমূর্তি তাহাদের 
সৈন্যের মধাস্থলে স্বাপিত হইল--রখণীগণ রণসঙ্গীতে 

তাহাদিগকে উৎপাহ্িত করিয়৷ গাহিতে লাগিল “আমরা! 

প্রাভাতিক তারার কন্যা, আমরা কোমল শয্যার উপর 

ধীরে পদমঞ্চার করি__সাহসের সহিত শক্রকে আক্রমণ 
কর, আমর। তোমাদিগকে অভিনন্দন করিব; যদি পলা- 

য়ন কর, আমরা ঘ্বণার সহিত তোমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ 
করিব। আবাল ডালের সন্তানগণ! আজ সাহসে ভর 

করিয়া অগ্রসর হও। রমণীর রক্ষকগণ! তরবারীর 

আঘাণে শক্র নিপাত কর!” রমণীদিগের উৎসাহ বাক্োে 

উত্তেজিত হইয়! কোরেসগণ ধাবিত হইয়া! বাহুযুদ্ধের জন্য 

মুমলমানদিগকে আহ্বান করিল। হামজ্1'ও আপি অগ্র- 

সর হইয়া আহ্বানকারীদ্িগকে সংহ্ার করিলেন। কোরেস- 
গণ ভীষণ পরাক্রমে মুসলদানদ্রিগকে আক্রমণ করিল-_ 

মুসলমান ধন্থুকধা রীগ্ৰণ অব্যর্থ বাণ বর্ষণ করিয়। তাহাদিগকে 

ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; এমন সময় মহাবীর হামজ। 

দ্ধ হস্কারে রণ স্থল কম্পিত করিয়! কোরেসদিগকে আক্- 
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মণ করিলেন। “ঈশ্বর আমাদের সাহাষ্যকারী, জয় আমা- 
দ্বিগের।” মুসলমানগণ ঘোর রবে এই বলিয়1 চীৎকার 

*বারিতে করিতে ধাবিত হুইল-_মুসলমানদিগের পরাক্রম 
দর্শন করিয়। কোরেদগণ চঞ্চল হইল। একজন মুসলমানবীর 
হুঙ্কার ধ্বনি করিয়া কোরেসদিগের মধ্যে উপস্থিত হই- 
লেন, ভরবারীর আঘাতে ৰছ সংখ্যক লোকের প্রাণ-সংহার 

করিলেন_কৌরেম সৈন্য পশ্চাদপদ হইল, পর মৃহ্র্থ 
পলায়ন করিতে আরম্ত করিল। মুসলমানদিগের পশ্চাদ- 

ভাগ রক্ষা করিতার জন্য যে সকল ধন্ুকধারী সৈন্য ছিল, 

তাহার! বিজয় নিশ্চিত দেখিয়| শ্বস্থান পরিত্যাগ পূর্বক 

কোরসদিগের পশ্চান্ধাবিত হইল। এ দিকে কোরেসদিগের 
অন্যতম সেনাপতি খালিদ অঙ্বারোহীদিগকে একত্রিত 
করিয়া! মুসলমানদিগের পশ্চাতের ভুভাগ অধিকার 

এবং প্রবল বেগে তাহাদিগকে পশ্চাৎ হইতে অন্রমণ 
করিল--মুসলমানগণ অকন্মাৎ পশ্চাতে আক্রান্ত হইয়া! হত- 
বুদ্ধি হইয়া গেল--এ দিকে পলাম্বমান কোরেসগণ দৃঢ়পদে 

দণ্ডায়মান হইয়া সন্মুূধ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিল। মুসলমানগণ উভয়দিক হইতে আক্রান্ত হইয়। 
দলে দলে প্রাণ হারাইতে লাগিল। হামজা এই যুদ্ধে 

নিহত হইনেন-__আলি, আবুধেকারও ওমার প্রভৃতি বীর- 
পুরুষগণ আহ হইয়! রণস্থলে পতিভ হইলেন। মুসল- 
মানগণ যুদ্ধে পরাজিত হইল । কিন্তু কোরেসগণ আদ 
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নহম্মদের প্রাণ সংহার না করিয়া নিবৃত্ত হইতে অস্বীকার 

করিল। যেখানে মহল কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত 

অবস্থিতি করিতেছিলেন, কোরেসবীরগণ মেই দিকে ধাবিউ 
হইল--কতিপয় মুসলমান অনংখ্য কোরেসের পরাক্রম সহ্য 

করিতে পারিলল না। তাহারা একে একে মহণ্মপ্ধের রচ্গার 

জন্য যুদ্ধ করিয়। রপক্ষেত্রে শয়ন করিতে লাগিল-_ভীষণ 

ুদ্ধ আরম্ভ হইল, বাদলের ব।রিধারার ন্যায় ধনুক নিক্ষিপ্ত 
তীর ও প্রস্তর খণ্ড মুনলমানদিগের উপর পতিত হইছে 

লাগিল। এক খণ্ড প্রস্তর লাগিয়! মহম্মদের ওঠ কাটিয়। 

গেল, একটী দন্ত পমূলে উৎপাত হইল, মহম্মদ মৃচ্ছিতি 
হইয়! পতিত হইলেন। কয়েক জন যু্গলমান দূর হইতে 
মহম্মদদের শঙ্কট।পনন অবস্থা দেখিয়া কোরেস সৈন্য ভেদ 

করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন-_ভীষণ পরাক্রমে 

মহম্মদ, আবুবেকার ও ওমারের আহত দেহ লইয়। তাহার! 

পর্বতোপরি প্রস্থান কঞ্িলেন। মহম্মদ স্বয়ং কখনও অন্- 

চালন। করেন নাই--অনেক ঘুদ্ধে তিনি উপস্থিত থাকিয়। 

সৈন্য চালনা! করিয়াছেন বটে কিন্তু স্বয়ং অন্ত্র ধরিয়! 

কধনও যুদ্ধ বা কাহারও প্রাণ হরণ করেন নাই। এই যুদ্ধ 
ক্ষেত্র হইতে যখন তিনি নীত হইতেছিলেন, তখন এক জন 

অশ্বারোহী ভীর বেগে বর্ষা লইয়৷ তাহার দিকে জাদিতে- 

ছিল, তিনি তাহার হস্ত হইতে বর্ষ! কাড়ি! লইলেন। 

অস্থারোহী সেই বর্ধার উপর পড়িয়া রণ হারাইল। 
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মোসাব নামক একজন মুসলমান দেখিতে ঠিক মহম্মদ 
ন্যার ছিল-যুদ্ধ স্থলে সে পতিত হইবামাত্র কোরেসগণ জয় 

ধ্বমি করিয়া উঠিল “মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে ।৮ মুসলমান- 
গণ সে ধ্বনি শুনিয়া! ভয়ে রণ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিন। 

কোরেসগণ মহম্মদ মনে করিয়| মোপাবের মৃত্যু দেহ ক্ষত 

বিক্ষত করিল-_হেও। আসিয়া! হামজার মুত দেহ বিদীর্ঘ 

করিয়া তাহার অস্ত্রগুলি বাহির করিল, তাহার হৃৎপিণ্ড 

নথে বিদীর্ঘ করিয়। গ্রাস করিতে লাগিল । হেওার সহচরী- 
গণ রণে পতিত মুলমানদ্দিগের চক্ষু খুলিয়। তাহাদের অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গ কাটিয়। রণ ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল--তাহা- 

দের শোণিত মুখে ও বস্ত্রে মাখিয়! আনন্দে তাওব করিতে 

লাগিল। কোরেসগণ চির শত্রক্ষে সংহার করিয়াছে মনে 

রিপ্ন। আনন্দে জয়, ধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান করিল। 

এদিকে আলি বর্ম ফলকে জল আনিয়া মহন্মদের 

রক্তাক্ত বদন প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। মহন্ত কিঞ্চি 

স্স্থ হইয়া রণক্ষেত্র দর্শনে গন করিলেন। আত্মীয় 
স্বজনের বিকলিত দেহ দর্শন করিয়া, প্রিয়তম শিষাগণের 

ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রণস্থল পূর্ণ দেখিয়া তিনি চক্ষের জল 

সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ক্রোধে কোরেসদিগের 

মৃতদেহ ওলিও খণ্ড বিখওড করিবার জন্য একবার আজ্ঞা- 

দিয়াছিলেন কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলিলেন “ ধৈর্য্যের 

সহিত উৎপীড়ন সহ্যকর। যাহারা উৎপীড়িত হইয়!| 
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তাহার প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করে না. ত্তাহারাই ধন্য ॥) 

প্রাচীনকালের সমস্ত জাতিই রণে পতিত শত্রদিগের মৃত- 

দেহ ধণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিত কিন্তু মহন্ত এই নিঠুর 

প্রথার উচ্ছেদ করিয়! ফেলিলেন। মৃত দেহ গুলি সমাধি 

করিয়। মহম্মদ মদিনা! গমন করিলেন এবং অভিশীপ্র সৈন্য 
সংগ্রহ করিয়া! কোরেসদিগের অনুসরণ করিলেন। আবু- 

দোফিরান যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু বহুসংখ্যক' 
বীর পুরুষ রণক্ষেত্রে হারাইয়। বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি- 
লেন। মুসলমান দৈনোর আগমন বার্ডা শ্রবণ তিনি জানি- 
লেন, মহম্মর্দের মৃত্যু হয় নাই। তথাপি আর যুদ্ধ দিতে 

সাহস না করিয়া মন্কাভিমুখে পলায়ন করিলেন। পথিমধ্যে 

গইজন মদিনাবানীকে দর্শন করিয়া তাহাদিগকে বধ করি- 
লেন এবং মহন্্দকে বলিয়া পাঠাইলেন“€কোরেসগণ অনতি- 

বিলম্বেই তোমাকে ও তোমার শিষ্যদিগকে বধ করিবার 

জন্য আগমন করিবে ।” মহম্মদ বলিয়া পাঠাইগেন “আমরা 

ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে বাস করিতেছি” 

ওহদের ভীষণ যুদ্ধে সপ্তচত্বারিংশ জন মুসলমান প্রাণ 

হারাইয়াছিল। ইহাদের সহধর্মিণীগণ নিরাশ্রয় হওয়াতে 

তাহাদের আত্মীয় ম্বজন সঘত্বে তাহাদিগকে আশ্রয় দেয়! 

কিন্তু হিন্দনামক একটি রমণীর ত্রিসংসারে কেহই ছিল না। 

মহম্মদ অগত্যা ইহার পাণিগ্রহ্ণ করিয়া আপনার পরিবারে 

ভাঙার স্থান করিয়। দিলেন 
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ওহদের যুদ্ধে পরায় হওয়াতে চারিদিকে মহদ্মদের 

শক্রমংখ্যা বর্ধিত হইল। অধালও কর! নামক স্থানের 

'অধিবাসীগণ মুসপমান ধর্ম গ্রহণের অভিলাষ জানাইয়া 
তাহাদের দেশে কয়েক জন ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করিতে 

মহম্মদের নিকট দূত গাঠাইল। মহম্মদ ছয় জন 
শিষাকে তাঁহাঁদের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন-_একদিন পথ- 

শ্রমে ক্রান্ত হুইয়া তাহার। এক নির্বরিণী তীরে নিদ্রা 

যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দূতগণ তাহাদের চারি জনের 

প্রাণ সংহার করিয়া, অবশিষ্ট দুই জনকে কোরেসদিগের 

হস্তে সমর্পণ করিল। মক ীবাসীগণ তাহাদিগকে অশেষ 

যাতন। দিয়া বধ করিল। ইহারই কিয়ৎকাল পরে নজেদ 

নামক স্থানের কতিপয় অধিবাসী মহম্মদের নিকট আসিয়! 

বপিল, “আমরা মুদলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাই 
চতুর্দিকের লোক আদাদিগকে উত্পীড়ন করিতেছে। 
আপনি আমাদিগকে সাহাধ্য না করিলে আমর! সবংশে 

বিনষ্ট হই।” মহম্মদ তাহাদের সাহায্যের জন্য সত্তর জন 
মুদলমানকে প্রেরণ করিলেন । মদিনা "হইতে তাহারা 

চারিদিনের পথ গমন করিয়াছে, এমন সময় সুলেম বংশীয় 

য়িভ্দীগণ ভাহাদিগকে বধ করিল। আঁমরু নামক এক- 

ক্ষন মুসলমান কৌশলক্রমে, প্রাণে বাঁচিয়া মদিনা পলায়ন 
করিল এবং পথিমধ্যে আমির বংশীয় ছুইজন গ়িছদীকে 
শক্রদিগের গুগুচর মনে করিয়া প্রাণভয়ে বিনাশ করিল। 
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আমির বংশীয় যিহুদীগণ মৃত বাক্তিদিগের আত্মীয়ের পক্ষ 
হইয়া ক্ষতিপূরণের দাবী করিল। মহম্মদ তাহাদের 

্াষ্য দ্রাবী পরিশোধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া মদিনার 
সাধারণতত্ত্রতুক্ত জাতি সমূহের নিকট ক্ষতি পূরণের অংশ 
সংগ্রহ করিতে আরস্ত করিলেন। একদিন মহম্মদ আবু 

বেকার, ওমার, আলি ও অন্তান্ত কতিপয় বন্ধুর সহিত 

নাধির নামক য়িছদী জাতির নিকট ক্ষতিপূরণের টাকা 

সংগ্রহ করিতে গমন করিলেন । তাহার! টাক দিচ্ষে 

শ্বীকার করিয়া! মহম্মদকে অপেক্ষা করিতে বলিল-_-মহ- 
ম্মদের আহারের জন্য সুমিষ্ট খাদা সামগ্রী আনয়ন 
করিল। কিস্তৃতিনি গোপনে সংবাদ পাইলেন, যখন 

তিনি বন্ুদিগের সহিত আহার করিতে বমিবেন, অমনি 

যিছদীগণ তাহার প্রাণবধ করিবে। তিনি পশ্চাতে 

চাহিয়া দেখেন য়িহদীগণ বন্ত্র মধো অন্ত্র লুকায়িত 
রাখিয়া ভাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান রছিয়াছে। তাহাকে 

পেষণ করিবার জন্য মন্তকোপরি বিশাল প্রস্তর ঝুলিতেছে। 

তিনি তাহাদের সুঁরভিসন্ধি বুবিতে পারিয়া অমনি সেস্থান 

পরিত্যাগ করিয়া! চলিয়। গেলেন। মহম্মদ গৃহে গমন 

করিয়া নাধিক্ বংশীয় গিহ্দীঘিগকে অবিলম্বে মুসলমান 

ধর্ম গ্রহণ বা নগর পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। 

নাধিরগণ কপটাচারী আব্ল্লা ও অন্তান্য গিহদীদিগের 
সাহায্য প্রাথথির আশায় মহম্বদের আদেশ তুচ্ছ করিল? 
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মুদলমানগণ তাহাদের বাসস্থান অবরুদ্ধ করিল, পঞ্চদশ 
দিনের অবরোধের পর কাহারও সাহাধ্য না পাইয়া অব. 

শেষে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। মহম্মদ পরাজিত 

য়িহুদীদ্দিগকে পুনরায় বলিলেন “হয় মুসলমান হও, ন! 

হয় মদিনা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া যাঁও।” নাঁধির- 

গণ অস্ত্র শস্ত্ ব্যতীত অগ্তানা সকল সম্পত্তি লইয়] প্রস্থান 

করিল। যাইবার পূর্বে অগ্নি-সংযোগে তাহাদের গৃহগুলি 

দগ্ধ'করিয়! ফেলিল। মক্কী হইতে যাভারা নির্বামিত 

হইয়াছিল, এতকাল তাহারা মদ্দিনাবাসীদিগের কৃপার 
উপর নির্ভর করিয়াছিল। তাহাদের নিজের গৃহ ব 

ভূসম্পত্তি কিছুই ছিল না!। মহম্মদ মদদিনাবাসীগণকে 
একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বলিলেন "লাধিদিগের 
পরিতাক্ত ভূমি তোমাদের নির্বাসিত গরিব ভ্রাতাদিগের 

মধ্যে ব্টন করিতে ইচ্ছা করি, এবিষয়ে তোমাদের অভি- 
প্রায় কি?” তাহার! একবাক্যে বলিল *য়িহুদীদিগের 
ত্যজ্য সম্পত্তি আমাদের ভ্রাতাদিগকে দান করুন”, আঁমা- 

দের নিজ সম্পত্তির কিয়দংশও তাহাদিগকে আহ্লাদের 

মহিত দিতে ত্বীকৃত আছি।” মহম্মদ সকলের সম্মতি 

লইয়! সে সম্পত্তি মহাজরিণ ও দুইজন দরিত্ত্র আনসারের 
মধ্যে বিভাগ করিয়! দ্িলেন। 

এই সময়েই মহম্মদ জৈয়দের পরিত্যক্তা পত্রী জেনাবকে 

বিবাহ করেন। এই বিবাহের কথ। তুলিয়। অনেকেই 
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ম€ম্মদকে ভিরস্কার এবং তীহার চরিত্রের উপর গুরুতর 

দোষারোপ করিয়! থাকেন। যে সকল ইংরেজ মহচ্মদের 

জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহার] তাহাকে ইন্দিয়ামকী 

প্রমাণ করিবার জন্ত আনেক কলঙ্ক প্রচার করিয়। গিয়া- 

ছেন। জৈয়দ মহম্মদের অনুগত ভৃত্য ছিলেন, বনু 

সদ্্গুণে তিনি মহম্মদের পরম প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। 
মহম্মদ তাহাকে বড় স্নেহ করিতেন, তাই জেনাব নাকী 

এক পরম রূপবতী ও সন্ত্ান্ত বংশোস্তবা এক কামিনীর 

সহিত তাহার বিবাহ দেন। জেণাবের 'ঘত বয়স বৃদ্ধি 

হইতে লাগিল, ততই তিনি আপনাকে দাস-পতী জানিয়! 

আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন-অবশেষে 

তিনি আর সে কলম্ক সহ করিতে পারিলেন না স্বামী- 

সত্রীতে অনন্ত কোলাহল আরম্ভ হইল- সংসার বিষময় 

হইয়া উঠিল। একদিন মহপ্রদদ তাহাকে দেখিয়া বলিয়া- 
ছিলেন “ঈশ্বরকে ধন্তবাদ, তুমিই মনোমোহিনী 1” মহগ্মাদ 
তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন, গর্বিনী রমণী 

অহস্কারে আরও ছুলিয়া উঠিল-_অহরহ স্বামীকে সে কথা 

গুনাইয়। তাহার হৃদয় মন দগ্ধ করিতে লাগিল। জৈয়দ 

অবিরাম অশান্তির মধো বাস করিতে অসমর্থ হইয়া স্ত্রীকে 

পরিত্যাগ করিতে সন্কল্প করিবেন এবং মহম্মদের নিকট 

মনের কথ খুলিয়! বলিলেন । মহম্মদ দিজ্রাদ। করিলেন 

“জৈয়াদ। কেন স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে, দে কি তোমার নিকট 
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কোন অপরাধ করিয়াছে? জৈরদ বলিলেন “না, কিন্ত 
আমি আর তাহার সহিত বাপ করিতে পারি ন1।” মহশ্ম? 

“বলিলেন "গৃহে ফিরিয়া যাও, স্ত্রীকে রক্ষাকর, তাহার 

সছিত সদ্বাবহার কর এবং ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চল। কেননা 

তিনি বলিয়াছেন "স্ত্রীকে সধতনে পালন কর এবং 

প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় কর | জৈয়দ গৃহে গেলেন কিন্ত 

স্ত্রীর সহিত বাস কর! অনস্তব দেখিয়া অগত্যা তাহাকে 

পরিত্যাগ করিলেন। মহম্মদ এ সংবাদ শুনিয়। পরিতণ্ত 

হইলেন। ইহারই কিয়ৎকাল পরে জেনাব মহম্মদাক 
জানাইলেন, ন্তিনি স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, 

মহম্মদ্ই তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন সুতরাং .এই বিপদ 

কালে তিনি মহম্মদেরই আশ্রয় ভিক্ষা! করিলেন। বহু 

বিবাহ যে অধর্ কার্ধ্য এ কথ! সে সমগ্নকার লোকে 

বুঝিত ন! সৃতরাং মহম্মদ_দেশ[চার অনুসারে জ্েনাবকে 
বিবাহ করিয়! আপনার অস্তঃপুরে আশ্রয় দিলেন'। 

মহশ্বদের শক্রগণ আবার দলবদ্ধ হইতে লাগিল 
মিন! নগর ধ্বংস করিবার জন্ত সমস্ত আরব ভূমি ষড়যন্ত্র 
করিতে লাগিল। কোরেস-দূত পাহাড় পর্বত ও মরুক্ষেত্ 
ভেদ করিয়া সকল স্থানের অধিবাঁসিদিগকে উত্তেজিত 

করিতে আরস্ত করিল। ্নিহুদীগণ বৈরনির্ধ্যাতন স্পৃহায় 

অহোক্সাত্র যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। মরুভূমি- 
বামী বেছুইনগণ পঙ্গপালের ন্যায় অকস্মাৎ মদিনা নগরে 
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গড়িয়া! সন্থুখে যাঁহা পাইত তাহাই লুষ্ঠন করিয়া মক ভূমিতে 
নুঝকায়িত হইতে লাগিল। মহম্মদ ইহাদিগকে দমন করি- 
বার জন্য নানা'দিকে পৈন্ পাঠাইতে লাগিলেন । একবারী 
মুসলমান সৈন্যগণ হানাফ! জাতির অধিনায়ক থুমামকে 
বন্দী করিয়। লইয়া আইসে। থুমাঁম মহম্মদের সৌজন্যতা ও 
করুণ! দর্শন করিয়া সুগ্ধ হইয়া! গেল এবং চিরদিনের জন্য 
তাহার অনুগত হইল। হানাফ! জাতির অধিষ্ঠান ভুমি 

ইমাম প্রদেশ হইতে খাদ্য সামগ্রী মন্থায়্ প্রেরিত, হইত-- , 

ইছারই উপর মন্কাবাঁপীর জীবন নির্ভর কাঁরিত। থুমাম 

মক্কার মহিত বাণিজা বন্ধ করিয়া দিলেন, মন্ধাবাদী ক্ষধার 

জাল! মহিতে না পারিয়া খুমামের নিকট কত অনুনয় 

বিনয় করিল কিন্তু কিছুতেই সঞ্চলকাম না! হইয়া! অবশেষে 

মহম্মদের শরণ লইল। তিনি মন্কাবাসীর ছুর্গতিতে ব্যথিত 

হইয়া থুম্মামকে আবার আহার সামগ্রী প্রেরণ করিতে 
আদেশ করিলেন--মক্কাবাসী মহম্মদের করুণায় অনাহা 

যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইল। কিন্ত কোরেসদিগের কঠোর 

ভ্বদয়ে কিছুতেই করুণার সধশার হইল না। তাহারা মহ- 

ম্মদরের ধ্বংসের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিল। 

শক্রগণ একতাশ্াত্রে বদ্ধ হইলে তাহাদিগকে পরাজয় 

করা অসম্ভব হইবে, তাই মহদ্ষদ তাহাদিগকে দমন করি- 

বার জন্য মদিনা হইতে বহিগর্ত হইলেন। লোহিত 

সাগরের তীরে হ্ারেখ নামক এক রাঙ্গা যুদ্ধের আয়োজন 
৯৫ 
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করিতেছিলেন, মহম্মদ ঝড়বেগে তাহাকে আক্রমণ 

করিয়া পরান্ত করিলেন, হারেথ এই যুদ্ধে প্রাণ হাঁরাইল- 
"মহম্মদ ছুই শত বন্দী, পাচ সহস্র মেষ ও এক সহজ উষ্ট 
লইয়া মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। বন্দীদিগের মধ্যে 

অনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, বর! নামী এক 
বন্দিনী মহম্মদের সহধর্থিণী হইল। 

এই যুদ্ধের পর মুসলমানগণ তৃষ্ণার্ত হইয়! নিকটবর্তী 
এক গ্রত্রবণাভিমুখে ধাবিত হইল,মন্কাগভ একজন মুসলমান 

দৌড়িয়া জলপানের জন্য যাইক্েছিল, তাহাতে একজন 
খাজরাজের শরীরে আঘাত লাগে। থাজরাজগণ ইহার 

প্রতিশোধ লইবার জন্য মন্কীগত মুসলমানের প্রাণবধ করি- 

বার আয়োজন করে, মহম্মদ ঘটন! স্থলে উপস্থিত হইয়া 
বিবাদ মিটাইয়া দেন। কপটাচারী আবছুন্না। স্থুযোগ পাইয়া 
মদবিনাবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল “দেখ 
তোমরা এই দেশত্রষ্ট কোরেসদিগকে আশ্রয় দিয়! এইরূগে 
অপমানিত হইলে। তোমরা! যাহাদিগকে আঁপনার গৃহে 
স্থান দিয়াছ, তাহারাই তোমাদের অপমার্নকরে। তোমা- 
দের ঘরে থাঁকিয়াই তাহারা তোমাদের প্রভূ হইবে। 
ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া! বলিতেছি, মদিনায় যাইয়া 
দেধাইব, কোরেস বড়, না আমর বড়।” আবছুল্া 

চিরদিনই মহন্মদের শক্রতা করিয়া আসিয়াছে, এবার 
মদিনাবাসীর মধ্যে সে বিশেষ অসস্তোষ উৎপাদন করিল। 
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মহম্মদ বিদ্রোহের চিহ্ন দেখিয়া সকলকে যদদিনা যাত্র! 

করিতে আঁজ্ঞা করিলেন । 

মহম্মদ ররণক্ষেত্রেও কোনন! কোন জ্'কে সঙ্গে লই 

যাইতেন। এই যুদ্ধে আয়েসা তাভার সঙ্গে গিয়ডিলেন। 
আয়েস! এক উষ্টরের পৃষ্ঠে স্থাপিত চত্তর্দোলে আরোহণ 

করিয়। মদিনায় ফিরিয়া! আসিতেডিলেন) সঙ্গে একমাত্র 

অনুচর ছিল। একদিন রজনী অবদান না হইতেই ষৈন্যগণ 

শিবির ভাঙ্গিয যাত্র। করিল। আয়েসার অন্ুচর শিবিকা 

আনিয়া তাহার শিবিরের সম্মুখে নামাইল । আয়েসা 

চতুর্দোলের নিকট আসিয়া দেখিলেন তাহার কহার 
কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, তাহার অন্বেষণে শিবিরে পুনঃ 

প্রবেশ করিলেন। অনুচর মনে করিল, আয়েস। চতুর্দোলে 

আরোহণ করিয়াছেন, তাই শূন্য শিখিকা! উদ্ট্রের পৃষ্ঠে 
স্থাপন করিয়! সে নিশ্চিন্তমনে চলিয়া গেল। 

আয়েসা ফিরিয়া আমিয়! দেখেন উষ্ন চলিয়া গিয়াছে, 

সৈন্যগণ যাত্রা করিয়াছে । তিনি বন্বাবৃত হইয়া বসিয়া 
রহিলেন$ ভাখিলেন তাহাঁকে না দেখিয়া অনভিবিলঙ্থেই 
উদ্ী ও অনুচর ফিরিয়া আসিবে । মধ্যাহ্ুকালে সকলে 

বিআমার্থ পথপার্খে উদ্ন হইতে অবতরণ করিল। অনুচর 

চতুর্দোল নামাইবাঁর সময় দ্েথিল, আয়েস! ভ'হার মধ্যে 
নাই, সে ভয়ে কাপিতে লাগিল। সাফোয়ান নামক এক 

যুবক মুসলমান সৈন্যের সর্বশেষে থাকিয়] প্রহরীর কার্ধ্য 
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ক রিতেছিল। সে আয়েসাকে একাকিনী দেখিয়া ভীহাকে 
সন্্মের সহিত উষ্টে আরোহণ করাইল এবৎ দ্রুতবেগ্নে 

শ্রীবমান হইয়া আয়েসাকে তাহার অন্থুচরের নিকট 

পৌচাইয়। দিল। 

আবদুল! মদদিন। পৌছিয়া সর্বত্র আয়েপার নামে গ্লানি 
প্রচার করিতে লাগিল। মহম্মদ স্ষুপ্নমনে বাদ করিতে 

লাগিলেন । আয়ে] দিবানিশি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 

মহম্মদ কিকরিবেন স্থির করিতে না পারিয়া আলির নিকট 

পরামর্শ জিজ্ঞা্। করিলেন । আলি বলিলেন, এই সামান্য 
বিষয়ের জন্য আপনি বাকুল হইবেন না। পৃথিবীর 
অনেক পুরুষই এমন দুর্ভাগ্যবান। কিন্তু মহম্মদের মন 

ইহাতে সাস্বনা মানিলনা। তিনি আয়েলাকে পরি" 

ত্যাগ করিয়া একমাসকাল অবস্থিতি করিলেন, অব- 

শেষে বিবিধ অনুসন্ধানের পর অনুচরের সাক্ষ্য গ্রহণ 

করিয়া আয়েসার নির্ধ্ল চরিত্রের প্রমাণ পাইলেন, 

কিন্ত আলি যে আয়েসার চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছিলেন 
আয়েসা সে কথা জীবনে বিস্মৃত হইলেন না, এই হইতে 
আয়েসা আলির সর্বনাশ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে 

লাগিলেন। আব্বল্লা নগর মধ্যে তাহার পরিবাদ করিতেও 

ক্ষান্ত হইল না। মহম্মদ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, কেন সে অহরহ আয়েসার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করি- 

তেছে, বেনইব। মন্তজাগত ও মদ্দিনাবাসী মুসলমানদ্বিগের 
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মধ্যে বিদ্বেষাঁগি প্রজ্জলিভ করিবার চেষ্টা করিতেছে; কেন- 
ইবা রণক্ষেত্তে পুনঃপুনঃ শত্রুতা দাধিতেছে। আনা 
সকল অপরাধই অস্বীকার করিল। কিন্তু আবছুল্লা সে, 
প্রকৃত অপরাধী ভাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। 
তাহার বন্ধুগণ তাহাকে মহম্মদের নিকট ক্ষমা চাহিবার 

জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিল কিন্তু সে ক্ষম! চাহিয়া আপ 

নাকে হীন করিতে অস্বীকার করিল। 

ওহদের যুদ্ধের গর এক বদর অতীত হইয়াছে, আবু 
মৌফিয়ান আরবের বিভিন্ন জাতির সহিত গরামর্শ করিয়। 

দশ সহজ সৈন্যের সহিত মদ্দিনা আক্রমণ করিতে যাত্রা 

করিল। মহণ্র্দ তাহাদের আগমন বার্ডা শ্রবণ করিয়। 

আত্মরক্ষার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক 

ঈশ্বরের নাম প্রচার ষাহার জীবনের কার্ধ্য, আত্ম-রক্ষার 

জন্য যুদ্ধ করিতেই তাহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। 
সলমাঁন নাক একজন পারস্যবাসী মুসলমানধর্্ম গ্রহণ 

করিয়া মদিনায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে দিক হইতে 
শক্রগণ আক্রমণ করিবে, নলমান সেই দিকে পরিখা খনন 

করিতে আরম্ভ করিলেন। আরবগণ সর্ব প্রথমে ভাহারই 

নিকট যুদ্ধকালে পরিখা খননের উপযোগিতা শিক্ষা করিয়া- 

ছিল। পরিখা খনন শেষ হইয়াছে এমন সময় শক্রগণ 

তাহার নিকট উপস্থিত হইল। ' মহম্মদ তিন সহস্র সৈন্য 

লইয়া পরিখার নিকট গমন করিলেন। পরিখা পার হইতে 
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ভয় করিয়া শক্রগণ দূর হইতে কয়েক দিন ধরিয়া! তীর 
চালাইতে লাগিল। একদিন কয়েক জন মক্কাবামী 

স্পরিখা পার হইয়া! মুসলমানদ্দিগকে বাহুযুদ্ধে আহ্বাঁন 
করিল। মদিনার আউস জাতির দলপতি সাদ, আলি ও 

অন্যান্য অনেক মুসলমান বীর-পরাক্রমে তাহাদিগকে 

আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষের অনেক লোক হত হইল, 

সাদ আহত হইলেন । অবশেষে কোরেসগণ পলায়ন করিল। 

নাউফল নামক একজন পৌত্তলিক পরিখ| পার হইতে 
অশ্থের সহিত ভাহাঁর মধ্যে পড়িয়া গেল। তাহার উপর 

পাষাণ ও তীর বর্ষিত হইতে লাগিল। , সে পরিখ। মধো 

থাকিয়াই বাহু যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিল, অমনি আলি 
তরবারী হস্তে লন্ফ দিয়! পররধ। মধ্যে গমন করিলেন এবং 

তাহাকে বধ করিয়। পর মুহূর্তেই মুসলমানদিগের সহিত 
মিলিত হইয়া কোরেসদিগকে ভাড়াইয়াদিলেন। এ 

দিকে মহম্মদ শুনিতে পাইলেন বেনী কুরাইজ। নামক সন্ধি- 
স্ত্রেবদ্ধ য়িছুদী জাতি শক্রদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন 
তাহাদিগকে পুনরায় শ্বদদলে আনিবার স্বন্য লোক গ্রেরণ 
করিলেন কিন্তু তাহারা! বলিল “ মহম্মদ কে, ষে তাহার 

আদেশ পালন করিব? তাহার মহিত আমাদের কোন সন্ধি 

বা সম্পর্ক নাই।” তাহাদের বিশ্বামঘাতকতা দেখিয়] 
মুসলমানগণ ভীত হইলেন। কুরাইজাগণ মদিনা নগরের 

সমুদয় তত্ব অবগত ছিল, তাহাদের শক্রতায় বিশ্বাসী দিগের 
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ছৃদয় দমিয়। গেল। মহম্মদ শক্রদিগের মধ্ো বিদ্বেষবন্ধি 
দ্রালাইবার জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন। তাহারা 

বিভিন্ন জাতির মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্াাইয়1! দিতে 

লাগিল। আবু সোফিয়ান মুসলমানদিগকে আক্রমণ করি- 
বার জন্য অনেক চেষ্টা করিল,মরুভূমিবাসী আরবগণ ক্রমা- 
গত বিংশতি দিন রথক্ষেত্রে বাস করিতেছে তথাপি কোন 

দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে পারিল না, তাই তাহারা স্বদেশে 
ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। ইহার মধ্যে একদ্রিন 
রাত্রিকালে প্রবলঝটিকা উপস্থিত হইল, শিবিরগুলি উড়িনা 

গেল, অগ্নি নির্ভাণ হইল, এদিকে রব উঠিল মহন্মদ 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, অমনি শত্রু 

গণ দুলে দলে পলায়ন করিতে লাগিল। প্রভাতে দেখা 

গেল শক্র শিবির ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, শকত্রগণ পলায়ন করি 

য়াছে, অনেকে বেনী কুরাইজাদিগের গৃহে আশ্রয় লই- 

য়াছে। মুসলমানগণ বিশ্বাসঘাতক কুরাইজাদিগের বাসস্থান 

অবরুদ্ধ করিলেন। পঞ্চবিংশতি দিনের অবরোধের পর 

তাহার! আত্ম সমপ্পধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। মহম্মদ 

তাহাদের বিচারের ভার সাদ্দের উপর অর্পণ করিলেন । 

সাদ তাহাদের চিরবন্থু ছিলেন, তাহারা আহ্লাদের সহিত 

সে প্রস্তাবে সম্মতি দিল। কিন্ত ্িহুদীদিগের বিশ্বাসঘাতকতা 
দেখিয়! তিনি তাহাদের উপর মর্ধান্তিক ক্রদ্ধ হইয়াছিলেন, 
বিশেষতঃ যুদ্ধে আহত হওয়াতে তাহার ক্কোধ দ্বিগুণিত 
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হইয়াছিল। সাঁদের নৃশংস বিচারে গ্লিছদি পুরুষদিগের 
প্রাণ দণ্ডাজ্তা হইল,তাহাদের রমণী ও বাঁলকগণ মুসলমান- 
দির সম্পত্তি হইয়া! গেল। রাইহান। নামী এক রিহুদী 
রমণী মহশ্মদের অংশে পড়িয়া তাহার সহধর্মিনী হইল। 

ছয় বৎমর অতীত হইয়াছে মহম্মদ মক! হইতে পলায়ন 
করিয়া মদিনায় আশ্রয় লইয়াছেন। নির্ধাসিতগণ জন্ম- 
ভূমির মুখদর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হুইয়াছেন। যে 
কাব! মন্দিরে বাল্যকালে কত ক্রীড়। করিয়াছেন, যে স্থান 

' সমস্ত আরবজাির শ্রদ্ধা ও বিন্বয়ের উদ্রেক করে, সেই 

স্থান হইতে ছয় বদর হুইল তাড়িত হইয়াছেন, সকলেই 
তথায় গমন করিবার জন্য আকুল হইল। মহম্মদও জন্ম 

স্থান দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

পুণামাসের আগমনে দেশ বিদেশ হইতে যাত্রীগণ মন্কাভি- 
মুখে যাত্রা করিয়াছে, মন্ধা ও মদিনাবাসী ছয়শত মুসল- 

মানও নিরন্তর হইয়া তীর্থ যাত্রা করিলেন। কোরেসগ্রণ এই 
বাদ শ্রবণ করিয়া মকা প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিবার 

জন্য মৈন্য প্রেরণ করিল, তাহারা প্রাণপণ করিয়া 
মুমলমানদিগের অগ্রগতি রোধ করিতে লাগিল। মহম্মদ 
তাহাদের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, দূত নিগৃহীত 
হইয়া ফিরিয়। আসিল। , কোরেসগণ ক্রমে মহন্মদের 
শিবির বেষ্টন করিয়া ফেলল, কোন মুসলমান অতর্কিত 
ভাবে শিবিরের বাহিরে আদিলেই তাছার প্রাণবধ করিতে 
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লাগিল। একদিন মহদ্মদও লোষ্ট্রও ভীরাঘাতে আহত 

হইলেন। পুণ্যমাদে যুদ্ধ করা মহন্মদের ইচ্ছা ছিলনা, 
শান্তির মহিত মক্কানগর দর্শন কয়িয়া মদিনায় ফিরিয়। 

যাইবেন ইহাই তাঁহার বাসন! ছিল। আপনার মনোগত 
অভিপ্রায় জানাইবাঁর জন্ত অথমানকে মক্কায় প্রেরণ করি- 

লেন, বছুদিম অতীত হইল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন না। 

মুসলমানগণ দলে দলে মহম্মদকে ঘিরিয়। গ্রতিজ্ঞা করিল 

অথমানের মৃত্যুর প্রতিশোধ না লইয়া তাহারা গৃহে, 
ফিরিবে না। কিন্ত এদিকে অথমান নিরাপদে শিবিরে 
ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন “কোরেসগণ কিছুতেই মন্কা- 
নগরে প্রবেশ করিতে দিবে ন11” মহম্মদ দেখিলেন, 

ধাহাদের সহিত রক্তের সম্বন্ধ, তাহারা কেমন ঘোর শক্র 

হইয়! উঠিয়াছে। যেরূপে হউক এ শত্রুতা দূর করি- 
বার জনয প্রতিজ্ঞা করিলেন। যিনি পরমেশ্বরের পুদ্া 
প্রতির্ঠা করাই জীবনের সারব্রত মনে করিয়াছেন, অবিরাম 
যুদ্ধকোলাহল তীহার ভাল লাগিবে কেন? তিনি শাস্তির 

ভিখারী হইয়া * কোরেসদিগেয় সহিত সন্ধি স্থাপনের 

বাসন! প্রকাশ করিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর দশ- 

বৎসরের জন্য সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধিপত্রে লিখিত হইল 

“মুসলমান ও কোরেসগণ দশ বৎসরের মধ্যে আর যুদ্ধ 

করিধে ন!। কেহ অভিভাবকের বিন। বশ্মতিতে মুসলমান 

ধর্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলে, তাহাকে পৌন্তলিক- 
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দিগের হস্তে অর্পন করিতে হইবে। কিন্তু কোন মুলমাঁন 
মন্কাবাসীর সহিত মিলিত হইলে তাহাকে মুসলমানদিগরর 

নিকট প্রেরণ কর! হইবে না। কোরেস অথবা! মুমলমান- 
দিগের সহিত যে কোন জাতি বন্ধুতা! স্থত্রে আবদ্ধ হইতে 
পারিবে । মুসলমানগণ এবৎসর মক্কায় প্রবেশ না করিয়া 

মদিনায় ফিরিয়া! যাইবে । তাহারা আগামী বৎসর মেলার 

সময় কোষবদ্ধ অনি লইয়! তিনদিন মন্কা' নগরে বাস 

করিতে পারিবে ।” মহম্মদ এই সন্ধি অনুসারে মদিনায় 
ফিরিয়া! গেলেন, এবং যাহারা অভিভাবকের অনুমতি না! 
লইয়] মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে 

কোরেসদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। কোরেসগণ মহম্ম- 

দের মহত্ব দেখিয়া চমকিত হইল। কোরে দূত মক্কায় 
যাঁইয়। বলিল “আমি পারস্যরাজজ প্রবল প্রতাপাঘিত খস- 

রুর রাজদরবারে গমন করিয়াছি, কনষ্টান্টিনোপলের মহা- 
ক্ষমতাশালী সত্রাটের অতুল বিভব দর্শন করিয়াছি কিন্ত 
মহন্মদকে তীহার শিষ্যগণ যেমন সন্ত্রম ও প্রীতি করে, 

কোনকালে কোন রাজ! তাহার অধীনস্থ লোকের নিকট 
তেমন শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ কারিতে পারেন নাই।” 
মহন্মদের ক্ষমতার কথা গুনিঘ্া কোরেসগণ ভীত হইল। 

মহন্মদ অবিশ্রান্ত যুদ্ধ, হইতে বিশ্রামলাভ করিয়া! ধর্ম" 
প্রচারে নিযুক্ত হইলেন। ছয় বৎসর হইল মন্তা ছাঁড়িয়! 
মদিনায় গিয়াছেন, একদিনের জন্যও নিশ্চত্তমনে জীবনের 
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ব্রত সাধন করিতে পারেন নাই। এখন সুযোগ পাইয়। ধর্ম 
গ্রচারের জন্য চারিদিকে দূত প্রের করিতে আরম্ভ করি- 
লেন।' একদুত পারস্য রাজ খসরুর নিকট পত্র লইয়। 
গমন করিল। মহন্মদ এই পত্রে তাহাকে পৌত্তলিকতা 
পরিহার করিয়! মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিতে আহ্বান 
করিয়াছিলেন। থসক্ বহুযুদ্ধে রোমসম্রাটকে পরাভূত 
করিয়। পালেস্তাইন, আর্দেনিয় প্রভৃতি জয় করিয়াছেন, 
তাহার সাম্রাজ্য মিসর ও কার্থেস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, 
তিনি ধনমদে মত্ত হইয়। পৃথিবীকে দুচ্ছ করিতেছেন, এমন 
নময় মহম্মদের পত্র তাহার হস্তে অর্পিদ্ধ হইল। দোভাষী 
পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন “পরমদয়ালু পরমেশ্বরের 
নামে আবছুল্লার পুত্র ও ঈশ্বরের ধর্ম প্রচারক মহম্মদ পারস্য 

রাজ্য খসককে জানাইতেছেন।” পত্রের এই অংশ শ্রবণ 
করিয়াই থসরু চীৎকার করিয়া বলিলেন “কি. যে আমার 
দাম, সেই তাহার নাম আমার নামের পূর্বে লিখিয়াছে।” 
এই বলিয়। পত্র খানি ছিন্ন করিয়! ফেলিলেন এবং ইমে* 
নের শাসনকর্তার্কে লিখিয়! পাঠাইলেন “আমি শুনিয়াছি 
মদিনা নগরে কৌরেস বংশীয় এক পাঁগল আছে, সে 
আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত ব্ধিয় গ্রচার করিতেছে। 

তাহাকে শীঘ্র প্রকৃতিস্থ করিও।' যদি না পার, তাহার 
মস্তক আমার নিকট পাঠাইও।; পৃথিবীর গর্বিত সম্াট- 
গ্রণ ধার্টিকদিগকে চিরকালই এইকপে অগ্রাহ করিবান্ 
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চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদিগকে উন্মত্ত বলিয়! যন্ত্রণা দিতেও 
ক্রটা করে নাই কিন্তু ইতিহাস বলিতে পায়েন এ সংসারে 
কে উন্মত্ত, কাহারই বা জয় হইয়াছে । খসফ গর্বরভরে 
মহন্মদকে তুচ্ছ করিলেন কিন্ত অনতিবিলগ্কে ত্াহারই 
ংশধরের মস্তক মহল্মদ্দের চরণে অবনত হইয়াছিল -খসকুর 

রাজ্য মধ্যে মুসলমান ধর্মে বিজয় নিশান উড্ভীন হইয়া- 

ছিল। দূত ফিরিয়! আদিয়! বলিল, খসরু তাঁহার পত্র ছিন্ন 
করিয়া ফেলরিয়াছেন, মহম্মদ বলিলেন “আল্লা তাহার 
রাজ্য এইবূপেই ছিন্ন ভিন্ন করিবেন।” আর এক 
দূত কনষ্টান্টিনৌপলাধিপতি খ্রীষ্ট শিষ্য হিরাক্লিয়াসের 
নিকট গমন করিল। হিরাক্িয়াম তখন খসরুর নিকট 
পরাভূত হইয়া মনোক্রেশে বাস করিতেছিলেন। তিনি 
সম্মানের সহিত মহম্মদের পত্র গ্রহণ করিলেন--বহু" 

মূল্য উপঢৌকনে পরিতুষ্ট করিয়া দুতকে বিদায়, দিলেন। 
আর একদূত মিসর রাজের নিকট প্রেরিত হইল। মিসর- 
রাজও দুতকে পরম সমাদরে অভ্যর্থন করিয়া বছ 
ল্য দ্রব্য সামগ্রী মহম্মদের জন্ প্রেরণ করিলেন এবং 
্রতাত্তরে লিখিলেন “ধর্ম অতি গুরুতর কথা, গতীর 
চিন্তা ভিন্ন কোন্ ধর্ম সত্য তাহা বুঝা যায় না।” আর 

এক দূত বশ্রা নগরের থৃঠীয় শানকর্তীর নিকট প্রেরিত 
হইল। তিনি দুতকে নানা প্রকারে অপমানিত করিলেন, 

তাহারই এক আত্বীয় দুভের গ্রাণবধ করিল। এই বিশ্বাস- 
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ঘাতকভাই মুসলঘান ও খষ্টানদিগের মধ্যে যুদ্ধে হৃত্রপা্ 
করিল। 

য়িছপিগণ বারংবার মহন্মদের শক্রৃতা করিয়। ভাহার 

ফলভোগ করিয়াছে, তথাপি তাহাদের হিংস! বিহ্বেষের 

হাস হইল ন1। মদিনা ও তাহার নিকটবধধী স্থান 

সনৃছ হইতে যে সকল গনিহুদী নির্বাসিত হইয়াছিল, 
তাহারা খাইবার নামক গিরি ছুর্গ সমূহে আশ্রয় 

লইয়াছিল। ইহার! বহু সংখ্যক বেছুইন জাতির সহিষ্ধ 

বড়যন্ত্র করিয়া মহম্মদ্কে পরাস্ত করিবার আয়োজন 
করিল। মহচ্মদ অবিলম্বে চৌদ্দ শত সৈন্য সজ্জিত করিয়। 
খাইবার অভিমুখে যাত্র! করিলেন-তিনি রিভ্দীদিগকে 

আত্ম-সমর্পণ করিতে আহ্বান করিলেন, তাহারা সে কথার 

কর্ণপাত করিল ন1। মুসলমান সৈন্য দুর্গের পর দূর্গ 

অধিকার করিয়া অবশেষে শৈল শৃঙ্গোপরি প্রতিটিত 

মাল কামম নামক অজেয় দুর্গ আক্রমণ করিল। বন 

দিনের আক্রমণের পর ছুর্স প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল-- 
আবুবেকার, ওমা প্রভৃতি বীরপুরুষগণ দুর্গ দধ্যে প্রবেশ 

করিবার চেষ্টা করিয়া! ব্যর্থকাম হুইলেন। অবশেষে 
আলী ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া! অগ্রসর হইলেন, ছুর্স্বামী ৪ 

তাহার পরাক্রান্ত ভ্রাতাকে সম্মুখসমরে বধ করিয়। দুর্গের 

উপর বিজয় নিশান উড়াইয়া দিলেন। মুসলমানগণ 

হস্কার ধ্বনি করিয়: ছুর্ঘ মধ্যে প্রবেশ করিল--ভীষণ রণ 
১৬ 
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বাধিয়া গেল--মকন্মাৎ এক প্র আসিয়া আলির হস্ত 

হইতে তাহার ঢাল কাড়িয়া লইল--আলি তহুক্ষণাৎ আগ- 
মার শরীর রক্ষার জন্য এক গৃহের কপাট খুলিয়। লইলেন 

-উভয় দলের বছুলোক প্রাণ হারাঁইল-_মুললমানগণ 

জয়ী হইল। যুদ্ধাধপানে মুসলমানগণ বড় ক্লান্ত হইয়। 
আহার অন্বেষণে বাহির হইল। এক ্মিহুদী রমণী আহলা- 
দের সহিভ তাহাদিগকে ভোজন করাইতে সম্মত হইল। 

মহম্মদ ও তাহার শিষ্যগণ উপবেশন করিলেন-_-রমণী বিষ- 

মিশ্রিত আহার সামগ্রী গ্রদ্দান করিল। বাস্কার নামক এক 

জন মুনলমান এক গ্রাম উদ্দরস্থ করিতে ন! করিতে অমনি 
ঢলিয়। পড়িল-মহম্মদ এক গ্রাস মুখে দিয়াই বিস্বাদ 

গ্রযুক্ত তাহা ফেলিয়। দিলেন-কিন্তু কি যে মারাত্মক বিষ 
আহার সামগ্রীতে মিশ্রিত করা হইয়াছিল-সেই বিষের 

এক পরমাণু মহন্মদের শরীরে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে 

বিকল করিয়া! ফেলিল-তিনি প্রাণে মরিলেন ন1 বটে 

কিন্ত যতদিন জীবিত ছিলেন, এই তীব্র বিষের জালায় 
অনেক সময়ে অস্থির হইয়া পড়িতেন। খহন্মদের শিষ্যগণ 

সেই রমণীকে ধরিয়া আনিল-রমণী গ্রতৃত সাহসের 
ধহিত বলিল “তোমর! আমার আত্মীর স্বঙ্গনকে নিহত্ত 

করিয়্াছ, তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য খাদ দ্রবে] 

বিষ মিশ[ইয়াছিলাম।” মহশ্মদ এই রমণীর ভীষপ অপ- 
রাধ ক্ষমা করিলেন এবং য্িহুদীদিগ্রের উপর কর নির্ধারণ 
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করিয়! মধিনীয় ফিরিয়া গেলেন। পোফিক্বা নারী এক 
গ়িছুদী রমণী নিরাশ্রয় হইয়] এখানেই মহম্মদের শরপাগত 

হইল-__মহম্মদ্ব তাঁহাকে মুসলমান ধর্দে দীক্ষিত করিয়। 
আপনার সহধর্দিণী করিয়া লইলেন। যে সকল মুসলমান 
আবিসিনিয়! রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিল- তাহারা এই 

য়ে মদিনায় উপস্থিত হইল। আবুদোফিয়ানের কনা। 

ও হবিবার মাতাঁও ইহাদের মধো ছিল। হবিবার মাতা 

বিদেশে বিধব। হইয়া নিরাশ্র় হইয়। পড়িয়াছিল বিশেষস্তঃ 

তাহাকে বিবাহ করিলে প্রবল শক্র আনুষোফিয়ানের 

কঠোর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইতে পারে, এই আশায় মহম্মদ 

তাহাকেও বিবাহ করিলেন । 
আর এক বৎসর অতীত হইল। শন্ধি অনুদারে 

মহম্মদ মকর! যাত্রা করিলেন । বছুদিনের পর জন্বভূমির 

মুখ দর্শন করিয়। যুসলমানগ্রণের হৃদয় আনন্দে উচ্ছমিত 

হইল। যহন্মদের ঈশ্বর নিষ্ঠা, ভগবত, জলন্ত বিশ্বাস 

ও করুণ ব্যবহার দর্শন করিয়া! তাহার প্রবল শক্ুদিগের 

যধ্যেও অনেকে *সুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল। মহাবীর 

থালিদ--মাহার প্রবল প্রতাপে মুসলমানগণ ওহদের যুদ্ধ 

ভঙ্গ দিয় পলায়ন করিয়াছিল; স্ুকবি আমরু যাহার 

বিদ্রুপ বাণ লৌহবাণ অপেক্ষও, নুতীক্ষ হইয়া মুসলমান 

হায় বিদ্ধ করিত-ঠাহার! মুসলমান ধর্ে দীক্ষিত হই, 
লেন। খাপিদের অনুরোধ অ্বহসাে তাহার পির 
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মেইমুনাকে মহম্মদ বিবাহ করিলেন। মেইমুনার বয়দ 
,তধন এক পঞ্চাশত বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কেবল খালিদকে 

প্রীতি সুত্রে আবদ্ধ করিবার জন্যই মহদ্মদ এই বিবাহে 
স্বীকৃত হন। মুসলমানগণ মন্কানগরে দিবসত্রয় অতিবাহিত 
করিলেন, ধছুলোকে পৌন্তলিকতা পরিহার করিল-_ 

কোরেসগণ বিপদ আশঙ্কা করিয়৷ ভীত হইল । চতুর্থ দিনে 

মহম্মদ মক্কাবাঁসীদিগকে ভোজ দিয়া তাহাদের মত 

সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্ত কোরেস- 
গণ তীহাকে মক্ঠানগরে আর একদিনও থাকিতে দিল ন]। 

বআার শাসন কর্তা যে মুসলগান দূতের প্রাণবধ করিয়া 
ছিলেন, মহম্মদ সে কথ। বিশ্বৃত হন নাই। বস্রার শাসন 

কর্তা রোমীর সম্রট হিরাক্লিয়াসের প্রতিনিধি ছিলেন। 

মহম্মদ প্রথমতঃ সম্াটকে বজার শাসনকর্তার দণ্ড করিবার 

ক্ছন্য অনুরোধ করেন কিন্তু কেহই সে অন্থরোধ গ্রাহথ করিল 
না। মহমদ তিন সহ সৈন্য তাহার শাস্তির জন্য প্রেরণ 
করিলেন। সিরিয়ার অন্তর্গত মৃত! নগরে টয় দলে এক 
যুদ্ধ হয়। অসংখ্য রোমীয় দৈন্য দর্শনে সুগলমানগণ প্রথ- 
মতঃ তীত হইয়। পড়িয়াছিল কিন্তু আবার! উৎসাহের 

হিত বলিলেন “ধর্মের জন্য আমরা যুদ্ধ করিতেছি,ধর্ঘযুদ্ধে 
মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হইবে--অগ্রসর হও, ভাঙ্গ আমর! 
জয় অথবা স্বর্ঘলাভ করিব ।১ মুপলমান সৈন্য ধর্ট্বের 
নামে গর্জন করিয়( উঠিল? প্রবল পরাক্রমে শক্রদিগকে 
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আক্রমণ করিল_সেনাপত ঈৈয়দ রণে পতিত হইলেন-- 

আলির কনিষ্ঠ ভ্রাতা জাফর হষ্কার ধবমি করিয়া জৈয়দের 
হস্ত হইতে নিশান লইয়া আকাশে উড়াইয়া দিলেন। 
জাফরকে বধ করিবার জন্য রোম সৈন্য বিপুল যুদ্ধ করিল। 

জাফরের দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইল, তিনি বাম হস্তে নিশান 
ধারণ করিলেন_বামহস্ত ছিন্ন হইল, ভিনি রক্তাক্ত বাহু- 
বয়ে পতাকা] বেষ্টন করিয়া রহিলেন-_-খড্গাঘ!তে তাহার 

মন্তক দবিখণ্ড হইয়] ভূমিতে পতিত হইল--তথাপি বাহহবয 
পতাক। পরিত্যাগ করিল না। বড় ভীষণ রণ হইল। 

আবাল্ল! সে পভিত নিশান আবার উড়াইয়। দিলেন-_ 

দেখিতে দেখিতে খড়গাঘাতে তাহার দেহ ভূভলে লুষ্ঠিত 
হইতে লাগিল। খালিদ সে নিশান হস্তে লইয়। ইতস্ততঃ 

বিক্ষিপ্ত মুসলমানদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন--যেখানে 

যুদ্ধ ঘনীভূত, সেখানেই গঘন করিয়| স্বয়ং যুদ্ধ করিছে 

লাগিলেন__একে একে তাহার হস্তের নয়খানি তরবারী 
ভাঙ্গিয়! গেল--তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই। ক্রমে রজনী 

আসিয়! উপস্থিত হইল--শক্র মিত্র বাছিয়া লওয়! দুষ্কর 

হইল। রণ থামিয়া গেল॥ পরদিন প্রাতঃকালে অন্ন 

₹খ্যক মুলমান টৈন্য লইয়। খালিদ একবার লক্রুদিগের 

দক্ষিণে, একবার বাসে, একৰার, লন্দুথে একবায় পশ্চাতে 

ধাবিত হইতে লাগিলেন। রোমীয় সেনাপতি মনে করি- 

লেন-অসংখ্য মুদলমান সৈন্য রণে আসিয়াছে-চীত 
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হইয়া সৈন্যদিগরকে পশ্চাদ্পদ্ হইতে আদেশ করিলেন 
মুলমানগণ স্ুষোগ বুঝিম্।! প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ 

ক্রিল-স্সে বেগ সহিতে না পারিক্কা রোম দৈনা 

পলায়নখর হইল--মুসলমানগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়া 

অনেক সৈন্য হত ও বহু ধন সম্পত্তি লুন করিল। 
সুদলমান সৈন্য ভীবণ যুদ্ধে জয়ী হইয়া মদিনায় উপস্থিত 
হুইল কিস্তু কাহারও মুখে আনন্দের রেখা নাই গভীর 

বিষাদে সকলেরই মুখ কালিমা প্রাপ্ত হইয়াছে । আত্মীয় 

স্বজন বিশেষতঃ জাফরের মৃত্যুতে সমস্ত মদিনা বিলাপ 

করিতে লাগিল, জাফরের শিশু মন্তান কাদিয়। আকুল 

হইল, মহম্মদ তাহাঁংক ক্রোড়ে লইয়। কাদিতে লাগিলেন। 

ঈৈয়দের কন্ত! ভূমিতলে নুঠত হইয়া আর্তনাদ করিতে 
লাগিল, মহম্মদ আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, 

ক্তাহার কণ্ঠধারণ করিয়। কাদিয়। আকুল ভইলেন। অনেকে 

মহ্মদকে সামান্য মন্ুয্যের ন্যায় মৃত্যুশোকে অধীর হইতে 
দেখিয়া আশ্চ্স্যান্বিত্ত হইল মহম্বদ্দ বলিলেন "বন্ধুর বিরহে 
আজ প্রেমাশ্র বর্ষণ করিতেছি ।'” কিক্দিনের মধ্যে 

শোকের তীব্রতা হাস হইয়া আদিল, জাফরের প্রেতকৃত্য 
জম্পরর হইল, মহক্মদ ধৈর্ধ্যাবলঙ্কন করিয়া লকলকে সাত্বন! 
দিলেন। থালিদের অদাধারণ শৌর্য্ের জন্য তাহাকে 
শঈশ্বরের তরবারী” এই উপাধি প্রদান করিলেন । 



শন অধ্যায়। 

ব্রত উদ্যাপন । 
যুমলমান ধর্ম দিনে দিনে জয়যুস্ত হইতে লাগিল, 

সত্যের সন্গুধে অবত্য নিশ্রভ হইতে আরম্ত করিল। সহজ্র 

ৰীরপুরুষ মহম্মদের শিষ্য হইল, ক্ষুধা তৃষ্ণায় অকা- 

তর, অগ্নিসম হুর্ধযতেজে অক্লান্ত যোদ্ধাগণ চিরকালের , 
দস্থাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মহগ্মদের সৈন্যদলে প্রবেশ 

করিল। দিনে দিনে সত্যের জয় দেখিয়া মহম্মদ 

পুলকিত হইলেন। ত্য আপনার বলে সমস্ত আরবদেশে 

পরিব্যাপ্ত হইবে, ভাহার স্থচন। দেখি আরও,কৃতজ্ঞতাভরে 

ভগবানের শরণাগত হইলেন। জন্বস্থান মন্তানগর কবে 

পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়। সত্যন্থরূপ ঈশ্বরের আরা- 

ধনা করিবে, কবে জীবন ব্রত উদ্যাপন হইবে তাহারই 
প্রতীক্ষা করিতে লাগ্িলেন। এমন সময়ে কোরেসগণ 

মহুম্মদের সহিত“ষে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা লঙ্ঘন 

করিয়। মহম্মদের আশ্রিত বেনী খুজাদিগকে আক্রমণ 
করিল। কোরেমগণ খুজা বংশীয় অনেকগুলি লোককে 
হত্যা করিল, ভীবিতদিগকে দ্বেশছাড়া করিয়া ভাড়াইয়! 

দিল। খুজাগণ শক্র দমনের জন্য মহম্মদের সাহাধ্য ভিক্ষ! 

করিল। তিনি অবিলম্বে কোরেদদিগের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষ! 
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করিলেন। কোরেনগণ ভীত হইয়া মহম্র্ণকে সন্তষ্ট করিবার 
জন্য আবুসোফিয়ানকে দূতরূপে মদিনায় প্রেরণ করিল। 

'আবুসোফিয়ান আপনার চিরওদ্ধত্য বিসর্জন করিয়! 
মহম্মদের নিকট ক্ষম! ভিক্ষ। করিবার জন্য গমন করিলেন । 

সন্ধি লঙ্ঘনকারীদিগ্রকে মহম্মদ ক্ষমা করিতে অস্বীকৃত 

হইলেন। আবুসোফিয়ান মহম্মদের নিকট বিফল মনোঁ- 

রথ হইয়! আবুবেকার, ওমাঁর ও আলির নিকট গমন করি- 

,লেন। সেখানেও মনোরথ দিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া? 
ফতেমার শরণাগত হইলেন, ফতেমাঁর ছেষ্টপুত্র ছয়বৎসর 
বয়সের বালক হাসনকে শত মুখে প্রশংম। ওতাহাকে আপ- 

নার আশ্রয়দাতারূপে স্বীকার করিয়। মাতার হৃদয় অধিকার 

করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু ফতেমা তাহার চাটুবাদে 
ন! ভুলিয়৷ বলিলেন “আমার সন্তান অতি বালক, এ আপ- 
নার মত বীরপুরুষের আশ্রয়দাতা হইতে পারে না! আর 
মহম্মদের ইচ্ছারবিরদ্ধে কে আপনাকে আশ্রপ দিবে ।” 

সকলস্থানেই ব্যর্থকাম হইয়া আবুসোফিয়ান অবশেষে 
আপনার কন্য। মহম্মদের পড়ী হবিবার মাতার ভবনে গমন 
করিলেন । সেখানে এক আসনে বমিতে গিয়াছেন, অমনি 

ভাহার কন্যা! বলিলেন “ইহ1 সত্যধর্মা প্রচারকের শয়ন- 

শয]1, ইহা! পৌন্তলিকের আনন হইতে পারে না” কন্যার 
এই পরুষবাক্যে ব্যথিত হইয়া তিনি পুনরায় আলির 

নিকট গমন করিলেন কিস্ত কিছুতেই কিছু হইল না। 
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আবুসোফিয়ান গর্বিত মস্তক অবনত করিয়া মক্কার 

ফিরিয়া গেলেন । 

মহম্মদ দশসহঅ সৈন্য লইয়া মক্কাভিমুখে যাত্রা করি- 

লেন। পথিমধ্যে তাহার জ্যে্ঠতাত আলমাব্বাস মপরি- 

বারে তীঙ্কার সহিত যোগ দিলেন। মহম্মদ তাহাকে 

পাইয়া অত্যন্ত আহ্বীদিত হইলেন। আব্বাস পরিজন- 

দ্বিগকে মদিনায় প্রেরণ করিয়া! স্বয়ং মক্কাভিগুখে চলিলেন। 

সৈন্যগণ মক্কার নিকটে গিয়া শিবির স্থাপন করিল। 

নিশীথ সময়ে গ্রহরীগণ দুইজন কোরেমর্কে ধরিয়া মারের" 

নিকট উপস্থিত করি্। ওমার আলে। প্রজ্জলিত করিয়া 

দেখিলেন আবুসোফিয়ান ও তাহার একজন সহচর খন্দী- 

বেশে মানীত হইয়াছে। ওনার তাহাদের মস্তক খ্বিগণ্ড 

করিবার জন্য তরবারী খুলিলেন, এমন সময় আব্বাস 

আসিয়৷ বলিলেন "মহম্মদ যতক্ষণ ইহাদের দণ্বিধান না 

করেন ততক্ষণ ইহাদিগকে আমি আশ্রয় দিলাম ।” ওমার 

আবুসোফিয়ানের প্রাণদণ্ডের অনুমতি লইবার জন্য মহ” 

শ্মদের নিকট তালেন, আব্বাম আাবুমোফিয়ানকে লইয়া 

ওমারের পূর্বেই মহণ্মদের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
মহম্মদ দেখিলেন ধিনি তাহাকে গৃহ ও জন্মস্থান 

হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন, পরিবার ও বন্ধু বাচ্ধৰ 

দ্িগের উপর নির্ধ্যাতন করিয়াছেন, তিনি আজ তাহার 

হন্তে বন্দী, কিন্তু বন্দী ভাহার আ্রীর পিতা, এই কথা স্মরণ 
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করিয়া তিন কঠোর হষ্টতে পারিলেন না।' পরদিন 
প্রাতঃকালে তাহাকে বিচারের জন্য উপস্থিত করিতে 

আদেশ করিলেন । 

পরদিন আবুসোফিয়ান মহন্মদ্দের নিকট আনীত 

হইলেন । মহম্মদ তাহাকে বলিলেন “আবুসো ফিয়ান ! এক 
ঈশ্বর ভিন্ন যে আর ঈশ্বর নাই একথা কি এখনও বিশ্বাদ 
করিবে ন1।” আবুপোফিয়ান বলিলেন“এক ঈশ্বরই যে 
সন্ত, একথা আম জনেক দিন হইল বুঝিয়াছি।” মহম্মদ 

“বলিলেন “ভাল$+ আমি যে সন্তযধশ্ম প্রচার করিতেছি, 

একথ। কি স্বীকার করিবে ন1?” আবুসোফিয়ান বলিলেন 
“তুমি আমার পিতা মাত। অপেক্ষা! প্রিয়তর কিন্তু 

তোমাকে এখন ধত্যধর্ম প্রচারক বলিয়া বিশ্বাস করিতে 
পারি না।” ওমার তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবধের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন কিন্ত আব্বাসের প্রতিবন্ধকতায় সে চেক 

সফল হইল ন1। তরবারীতে যাহা হইলন!, আব্বাসের প্রথর 

যুক্তি, সন্গেহ কথা ও মহম্মদের সন্পেহ ব্যবহারে তাহ! 

সম্পন্ন হইল। আবুসেফিয়ান মহন্মদ্কে “সত্য প্রচারক 

বলিয়! বুঝিতে পারিলেন। তিনি অবিলম্বে সুসলমান 

ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। মহম্মদ তাগাকে বলিলেন যদি 

মন্ধাবাদী আমার হস্তে আত্মমমর্পণ অথবা শান্ত ভাবে গৃছে 
বাসকরে তবে তাহাদের কোন ক্ষতি করাহুইবে না। 

আরআব্বাদকে তাপনার টৈন বল প্রদর্শন করিবার জন্য 
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মহম্মদ তাঁহাকে গিরিপথ প্রান্তে দণ্ডায়মান থাকিতে 

আদেশ করিলেন, সৈন্যগণ দলে দলে সে সন্ীর্ণ পথদিয়| 

যাইতে লাগিল। তাহাদের বিক্রম, শৃঙ্খলা ও রণকৌশল 
দর্শন করিয়! তিনি বিশ্মিত হইলেন। আব্বাসকে ডাকিয়া 

বলিলেন, “এ দৈনোর গতিরোধ কে করিবে নিশ্চয় তোমার 

ভ্রাতপ্ত্র বড় ক্ষমতাশালী.” আব্বাস বলিলেন “তবে 

মন্কায় ফিরিয়া যাও, মন্কবাসীদিগকে বল, কেহ মহন্- 

দের যেন বিরুদ্ধাচরণ নাকরে।” আবুসোফিয়ানই মহম্মদের 
গ্রবল শক্র ছিলেন, তীহার উত্তেক্গনাতেই মক্কাবাসী এ 
দিন মহন্মদের সহিত শক্রতা করিয়াছে, তাহাকে মুসলমান 
ধর্মে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া! মন্কাবাসী অধিকাংশ নরনাহী 

মহম্মদের বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ করিল। 

মহন্মদর অতিপাবধানে মক্কার দিকে অগ্রসর হইতে 

লাগিল্নে। দয়াপ্ডণে মকাবামীকে বশীতৃত করিবার 

বাসনায় সৈন্যদিগকে বলিয়া দিলেন মন্কাবাসীগণ 

আক্রমণ না করিলে কেহ যেন যুদ্ধনা করে। তাহার! 

আক্রমণ করিলেও ধৈর্যের সহিত বহন করিবে। এক- 

জন সেনাপতি বলিলেন "ঘুদ্ধকালে কোন স্বানকেই 

পবিত্র বলিয়! গণ্য করা উচিত নহে ।” মহম্মদ সে সেলা- 

পতিকে তৎক্ষণাৎ কর্ণচ্যুত কর্বিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যের 

অধিনায়ক হইয়! আলি পর্বতের উপর মুদলমান তাক! 

প্রোধিত করিলেন। মহম্মদ সেদানে আমিয়া শিবির 
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স্থাপন করিলেন, যোদ্ধারবেশ পরিত্যাগ করিয়া ফকি- 

রের বেশ পরিলেন। পর্বতশৃঙ্গ হইতে সমহ্ল ভূমির 

দিকে চাহিয়া! দেখেন, একদল কোরেসের ভীরাঘাতে ক্ষত 

বিক্ষত হইয়! মুসলমান সৈন্য উত্তেজিত হুইয়] উঠিয়াছে, 
মহাবীর খালিদ টৈন্য সামন্ত লইয়! কোরেসদিগকে আক্র- 
মণ করিয়াহছন। কোরেসগণ সে আক্রমণ সহিতে না 

পারিয়! পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, খালিদ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত 

হইয়া রক্তশ্রোতে বন্গদ্ধরা প্লাবিত করিতেছেন, মহম্মদ 

তৎক্ষণাৎ তাহাকৈ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে আদেশ 
দিলেন, সহশ্র তরবারী মনুষ্য স্বন্ধে নিক্ষিপ্ত হইতে হইতে 
থামিয়া-গেল।: মহম্মদ উষ্ট পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পর্বত 
হইতে অবতরণ করিলেন। 

পূর্বাকাশে তরুণ অরুণের প্রথম রেখা দেখা দিয়াছে, 
এমন নময় মহম্ম্র মক্কার দ্বারদেশে উপস্থিত হুইলেন। 

আবুবেকার তাহার পশ্চাতে সমাসীন। মহম্মদ আজ 
জেতা কিন্ত পরিধানে সন্নযাদীর পরিচ্ছদ । তিনি কোরাণ 
আবৃত্তি করিতে করিতে মক্কার দ্বারে প্রবেশ করিলেন। 

তিনি উচ্ষেঃস্বরে বলিতে লাগিলেন “ন্বর্গ % মর্ড ঈশ্বরের 

রাজ্য, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও জ্ঞানন্বরূপ। ঈশ্বর বাণী 
আজ সফল হইল।”” মহম্মদ আর কোথাও অপেক্ষা না 
করিয়! সর্ধপ্রথমে কাব! মন্দিরে গমন করিলেন । সপ্তবার 

মন্দির গ্রদক্ষিণ করিলেন। - সপ্তবার কৃষ্ণ গ্রস্তর স্পর্শ করি” 
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করিলেন, মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, 
কিন্তু ্বাররক্ষক দ্বার বদ্ধ করিয়! রহিল। আলি বলপুর্বক 
চাবি কাড়িয়া! লইলেন কিন্ত মহম্মদ তাহার হস্তে চাবি 
প্রত্য্গণ করিলেন। দ্বারবান মহন্মদ্ের সদয় ব্যবহারে 
হগ্ধ হইয়। দ্বার খুলিয়া! দিল এবং কিরদ্দিন পরে স্বয়ং মুগল- 
মান ধর্ম গ্রহণ করিল। মহম্মদ মনির মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
সেস্থান একমাত্র পর্র্দের উপাসনার উপযোগী করি- 
লেন। মন্দির মধ্যে ৩৬* দেব দেবীর গ্রতিমূর্তি ছিল 
নর্বশক্তিমান ঈশ্বর জ্ঞানে আরবজাতি ইহাদেরই ভজন! 
করিত । মহম্মদ বলিতে লাগিলেন “এতদিনে সত 

হয়ুক্ত মিথ্য। অন্তত্বত হইল। সত্যসত্যই'. মিথ্যা ক্ষণ 
স্থায়ী” তিনি ক্রমে ক্রমে দেব দেবীগুলি চূর্ণ করিয়া 
নন্দির হইছে দূরীকৃত করিলেন । যুগযুগাস্ত হইতে যেসকল 
দেব দেবী আরবজাতি কর্তৃক পৃছিত হইয়া আনিতেছিল 
আজ তাহাদের ধ্বংস হইল। মক্কাবাসীগণ দেখিল যাহা- 

দিকে সর্বশক্িযান জ্ঞানে এতদিন পূজা করিয়াছে, 
টাহারা জাজ আপনাদ্দিগকে রক্ষা করিতে পারিল না । 

তাছাদের হৃদয় হইতে দেব দেবীর গ্রদ্ধি বিশ্বাস চলিয়া- 

গেল। মন্দিরের শোভার জন্য যে নকল মৃত্তি খোফিত, 
ছিল, তাহাঁও আপসারিত হইল, * মন্দির হইতে পৌন্ব- 
লিকতার সর্বপ্রকার চিছু দূর করিয়া তিনি অম্জম্ কৃপের 
নিকট গমন করিলেন। এ্রবং এই কূপের জলে হস্তপদ 

১ 
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প্রক্ষালন করিয়া সুস্থ হইলেন। মধ্যাহকালে তাহার 

আদেশে একজন মুসলমান কাব! মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় 
আরোহণ করিয়। সকলকে উপাসনার জন্য আহ্বান করি- 

লেন। উপাসনাস্তে তিনি ঈশ্বর সকলের পিতা ও মানব-' 
মণ্ডলী ভ্রাতা এই মহাসত্য মকলকে বুঝাইয়া দিলেন। 
যাষাবরগণের নিকট ইহা সম্পূর্ণ নূতন সত্যরূণে প্রতীয়- 
মান হইল। তাহারা নবালোক প্রাপ্ত হইয়! আনন্ধ্বনি 

করিতে লাগিল “ঈশ্বর মহৎ, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর 
নাই এবং মহম্মদ সত্যধর্শের প্রচারকর্তা।” মূহুর্হ এই 

উচ্চধবনিতে চারিদিক শব্দায়মান হইতে লাগিল। 

ইহার পর মহম্মদ সাফা পর্বাতের উপর গমন করিয়া 

আনন গ্রহণ করিলেন। চারিদিকে মহাজনতা! হইল। 

তিনি কোরেনদিগকে জিজ্ঞীম! করিলেন “তোমরা আমার 

শিকট কি চাও 1” তাহার সমস্বরে বলিল “ভাই! আছ 

তোমার নিকট দয় ও অনুগ্রহ ভিক্ষা করি।” তাহাদের 

এই কাতরোক্তি শ্রবণে মহম্মদের চক্ষু দিয়া! জলধার 

গড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন “আজ আমি তোমা- 
দিগকে তিরঙ্কার করিব না, ঈশ্বর তোমাদিগকে ক্ষমা 

করুন, তিনিই একমাত্র দয়ালু ও কৃপাবান।” মহম্মদ 
আহ মক্কার অধীস্বর, "তাহার অধীনে দশ সহশ্র বীর 
গুক্তষ,ইচ্ছ। করিলে, তিলি তাছার প্রাচীন শক্রদিগকে সবংপে 

নিহত করি! তাহাদের অতুল এশ্ব্্যের অধিকারী হইতে 
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ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু জলা 

করিয়া তিনি মন্ধু! নগরে সর্বাগ্রে এক ঈশ্বরের মহিমা 

ঘোষণা করিলেন, দৌজন্য ও বিনগ্র ব্যবহারে শক্রর 
প্রাণেও অধিকার স্থাপন করিলেন। দলে দলে লোক 

ভাহার নিকট আনিয়া নবধর্্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। 

কলেই প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল “ তাহার! ঈশ্বর ভিন্ন 
অন্য কোন বস্তুর পৃজ! করিবে না; ব্যভিচার, শিশুহত্া। ও 

অন্বাভাবিক অভিগমন করিবে নাঃ মিথ্যা ,কথা বলিবে 
ন] অথবা স্ত্রীজাতির গ্লানি করিবে ন।1৮ নব শিষ্যগণ 

তীহার চরণ বন্দনা! করিতে, তীহাকে রাজ-সন্মানে সন্থা- 

নিত করিতে উৎস্থক হইল) সকলে সভয়ে, কম্পিত পদে 

ঠাহার সম্মুখে আসিতে লাগিল, তিনি সকলকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “তোমরা কেন কম্পিত হইতেছ? আমার কি 
দেখিয়! ত্নেমরা ভীত হইতেছ? আমি রাজা নই, আমি 
কোরেস বংশীয়! এক দরি্ত্র রমণীর সম্ভান-আমার মানা] 
এমন গরিব ছিলেন যে হুর্য্যতাপে মাংস শুষ্ক করিয়! 

আহার করিতেন ভবে আমাকে দেখিয়া কেহ ভর 
করিও না; আমি তোমাদেরই একজন ” মহম্মদের 

দয়াগুণে শত্রগণ পরাপ্ত হইল। 
কোরেস রমণীগণঙ দলে দে আসিয় মুসলমান 

গ্রহণ করিতে লাগিল । আবুদোফিয়ানের পত্বী হেত, 
যিনি ওহদের যুদ্ধে হামার হৎপিও লথে বিধীর্ঘ করিয়া 
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ভক্ষণ করিয়াছিলেন তিনি গুপ্তবেশে মহগ্মদের নিকউ উপ. 

স্থিত হইলেন। কিন্তু মহন্মদ তাহাকে চিনির কেলিগেন। 

হে আত্মগোপনে অননর্থ হইয়া মহম্মরের চরণে পতি 

ভইল এবং বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। মহম্মদ 

জজ ঈশ্বর প্রেমে পূর্ণ হইয়াছেন, আজ ঈশ্বরের জীবন্ত 

ক্ষপার সাক্ষ্য চতুর্দিকে দর্শন করিতেছেন, আজ আর 
কাহাকেও শক্ত বলিয়া মনে হইল না-ঘাহারা মহা! অপ- 

বাধে অপরাধী ছিল, তাহাদিগকেও ক্ষমা করিলেন । সাদের। 
পূত্র আবাল লিপি চাতুর্্যের জন্য বিখ্যাত ছিল-_মহম্মন। 
তাহাকে কোরাণ লিখিবার জন্ত নিবুক্ত করিয়াছিজেন।; 
মহম্মদ এক কথা লিখিতে বলিতেন, আব্াল্লা তাহাকে 
উপহাদাম্পদ করিবার জন্য তাহার, .বিপরীত কথ! লিখিরা, 
বঙসিত এবং সে কথা তাহার সহচরদিগের নিকট বলিয়া 
সব্বদা ঠাট্টা তামাসা করিত। আবাল্প। স্নন্ন দিনের 

মধ্যেই ধরা পড়িয়। পলায়ন করে এবং মক্কা নগরে ফিরিয়া 

আসিয়া! পুনরাম্ পৌত্তলিক হইয়া ঘায়। মহম্মদ মক 
অধিকার করার পরদে একদিন আসিয়া তাহার দ্বারে 

ক্ষমার ভিখারী হয়। অন্াক্া মত শক্রকেও তিনি ক্ষম। 

করিলেন্ব। 

অহম্মদের জীবনের তে সফল হইয়াছে পৌতিক 
: ভার হুর্গকাব। মঙ্গিরে একেস্বরের ভঙ্না হইতেছে__নব- 
অন্ধের -সঙ্বীবনী শক্তিতে আরব সমাজের চির প্রচলিত 
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পাপরাশি প্রক্ষালিত হইবার হুযোগ হইয়াছে--মহম্মদ 
আনন উৎফুল্ন হইলেন। মদ্দিনাৰাসী অনেকগুলি মুষল- 
মান মহদ্পের লহিত মক! অধিকার করিতে.আসিয়াছিল-_ 
নেক দিন গত হুইল, মহম্মদ মদ্দিদায় যাইবার নাম 
কিরেন না। তাহার। সন্দেহ করিতে লাগিল তিনি বুঝি 
আার মদিনায় যাইবেন ন1। একদিন মবাফা পর্বতে উপা- 
যনার পর মক্কার দিকে-দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন “তুমিই 
নগরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নগর .এবং ঈশ্বরের পর্ম শ্রিয় স্থান। * 
বদি আমার ্ব্াতীয় লোকে আমাকে দুরীক্কত না করিত, 
তবে এমন স্থান ছাড়িয়। কথনও যাইতাষ ন1+” .মদিন1, 
বাসীগণ এই কথ! শ্ররথ করিয়া! বলাবলি করিতে লাগিন 

“দেখ, মহন্মঘ এখন তাহার জন্স্থানের প্রভু হইয়াছেন। 
তিনি এখন এখানেই বাম করিবেন, আর মদিনায় যাই- 

রেন না ৮ তিনি তাছাদের কথ! শুনিতে পাইয়। ৰলি- 

লেন “তোমরা যেদিন আমাকে সাহাধা করিতে প্রতিত্্! 

করিয়াছিলে, সেইদিন তোমাদের.মহিত মৃত্যুকাল পধ্যন্ত 
রাদ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছলাম। যদি আমি আক্ষ 

তোমাদিগকে পরিত্যাগ করি, তবে কি.আঘি - ইঙ্বরের 
ভৃত্যারূপে আর পরিচিত হইতে পারিব.” 

অহম্থদ মনা হইতে “চতুর্দিকে প্রেম ও শান্তি স্থাপনের 
জন্য প্রচারক প্রেরণ করিলেন। ইহারা পৌত্তলিক 'দেব 
দেবী ধ্বংস করিয়া ঈথবরের পুজা প্রতিষ্টিত করিতে জাগি । 



১৯৮ মহশ্মদ-ঠরিত? 

খালিদ নেকল| গমন করিয়। থাকার দেব দেবী ও অনি 
ভূমিমাৎ করিলেন। তিনিতেহেম! নামক স্থানের অধি- 
ফাসীদিগকে মুসলমান ধর্থে দীক্ষিত করিবার জন্য যাইতে- 
ছিলেন, পথিমধ্যে অন্ত্র-সজ্জিত জাধিম! জাতীয় কতকগুলি 

লোককে দ্নেখিতে পাইয়া ত'হার্দিগকে অন্ত্রত্যাগ করিতে 

আদেশ করেন। যাহারা অস্ত্রত্যাগ করিল তাহাদিগকে 
কয়েদ করিলেন, ধাহারা পলায়ন করিল ভাহাদিগের 

'অনেককে বধ,করিলেন। খালিদের এই নৃশংস ব্যব- 
হারের কথ! শ্রবণ করিয়া! মহম্মদ ক্রদান করিতে লাগি- 
লেন এবং চীৎকার করিয়া! বলিলেন “ঈশ্বর তুমি জান, 
আমার কোন অপরাধ নাই।” তিনি অবিলম্বে অত্যা- 

চরিত লোকদদিগের সান্বনার জন্য আলীকে প্রেরণ করি- 

লেনস্আলী লুষ্িত ভ্রব্য ফিরাইয়! দিলেন, মিষ্ট কথায় ও 

অর্থদানে সকলকে সন্ত্ট কনিয়! মন্ধায় ' ফিরিয়! 

আসিলেন। 

হৃুসলমানের জয়নাদে আরবভূষি বিকৃম্পিত হইতেছে, 
বর্ধর দেশে নবধুগের সুত্বপাত হইয়াছে, দিনে দিনে আরব 
দেশের বছজাতি মহম্মদের শরণাগত হইভেছে, মরুভুমি- 
বাসী সাদ, তাকিফ প্রতৃতি বেছুইন জাতি সন্থুখে অধীনতার 

শৃঙ্খল দেখিয়া ভীত হইল। পরম্পর একতাস্থৃত্রে বন্ধ হইয়] 
মুষলমানের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবার সঙ্কর করিল। 
 তাইফ নগরের জধিপত্ধি মালেক বেছুইন জাতির অধিনাদ্বক 
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হইয়া! চারি পহত্র যোদ্ধা ও ভাহাদের পরিবার পরিজন সহ 
হোলেন ও তাইফ নগরের মধ্যবর্তী আউভান নামক উপত্যি 
কার গ্রমন করিল। মহম্মদ তাহাদের অভিপদ্ধি অবগত 
হুইয়! দ্বাদশ সহশ্র সৈন্যের সহিত তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা 
করিলেন। মুসলমান টৈন্য বিশৃঙ্ঘল ভাবে অন্ধকারময় 
শিরিপথ দিয়া গমন করিতেছে, এমন সময় বেছুইনগ্রণ 

পর্বত শিখর হইতে অবিশ্রান্ত বাঁণ বর্ষণ করিতে লাগিল। 
মুমলমান সৈন্য হঠাৎ আক্রান্ত হুইয়! ভীত হইল, পর-* 

মুহুর্তেই উর্ধশ্বাসে ছুটির়। পলাইল। মহম্মদ তাহাদিগকে 
অভয়র্দান করিয়া! কত ডাকিলেন, তবু তাহার! ফিরি মা। 

আব্বাস গভীর গঞ্জনে চারিদিক কম্পিত করিয়া মুসলমান 

ধিগকে ফিরিয়! আসিতে আহ্বান করিলেন, তাহার বজ্জ- 
ধ্বনি নিন্দিত কঠস্বর শুনিয়া মুসলমান-প্রাণে বলের সঞ্চার 

হুইল, আহার! শ্রেণী বদ্ধ হইয়। উত্কট যুদ্ধ করিতে 
লাগ্িল। বেছুইন জাতি পরাভূত হইল। তাকিফ জাতি 
ভাইফ নগরে একং অবশিষ্ট লোক আউডান উপত্যকার 
শিবির মধ আশ্রয় লইল। মুসলমানগণ অনভিবিলঙ্গে 

আউডান শিবির আক্রমণ করিয়া বহু ধন সম্পত্তি লা 

করিল, তাহাদের রমপীদিগকে বল্দিনী করিয়া লই 

গেল। একটী রমণী মহম্মদের চরণে পতিত হইয়া বলিল 
“আমি তোমার পালিতা মাতা। হালিমায কন্যা বাল্যকাল 
€তামাঁর সহিত কত ক্রীড়1 করিয়াছি, আজ তোমারই হস্তে 



ইক মহল্মদ-চরিত-। 

'আমি বন্দিনী1৮ মহম্মদ ভাঁহাকে চিনিতে পারিচঘননা। 
সে পৃষ্ঠের বধ উদ্মোচন করিয়া বলিল *' মরণ. থাকিতে 
গারে,বাল্যকালে একদিন আমার পৃষ্ঠে দংশন করিয়া রক্ত- 
গাত করিয়াছিলে,আক্কও ভাহার চিহ্ন অপনোদিত হয় নাই” 
ভাহার পৃষ্ঠে মংশনের চিহ দেখিয়া মহল্সদ তাহাকে তৎ- 
ক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিলেন। লুঠিত দ্রব্য ও কয়েদী দিগকে 

নিরাপদ স্থানে “রাখিয়া তাইফ নগর আক্রমণ করিলেন। 

'তাইফ নগর সুদৃঢ় দুর্গে রক্ষিত ছিল [ বিংশতি দিন পর্যন্ত 
'সুঘলমানগথ সে নগর অবরোধ করিয়া! রহিল কিন্তু তাঁকিফ" 

'গগ-আত্মসমর্পণ করিল ন1। ছুই এক দিন উভয় দলে 

মুদ্ধ হইল, বৃহ লোক.হত আঁহত হইল, তথাপি নগর দখল 
হইলন1। মহম্মদ আর রক্তপাত দেখিতে .ন1 .পারিয়। 
টৈন্য সামস্ত লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 

বেছুইনগণ জাউডানের . যুদ্ধে-দ্রব্য-সামগ্রী ও গরিবার- 

বর্গকে হারাইয় মহম্মদের পালিতা মানত হালিমাকে লইয়া 
মহল্মদের নিক উপস্থিত হইল এবং কাতর বচনে ভ্রব্য 
লাষগ্রী ও পরিজনদিগকে ফিরাইর! দিতে প্রার্থনা করিল। 
হালিযা! তখন বয়নগডণে দীর্ঘ! ীর্ণ। হইস্লাছিল, তাহাকে 
দেখিয়। মহগ্মদের রথ বিগ্ললিত হইন। তিনি তাহাদিগকে 
(জিজ্ঞাসা করিলেন * দ্রব্য সাসত্রীই তোমাদের প্রিয়, হা 
পরিবার তোমাদের প্রিয়। তাহার! বলিল « পরিবার 

গুধই আমদের প্রির।+ মহম্মদ বলিলেন " আমার ও 
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আব্বাসের অংশে যে সকল কন্ধেদী পড়িয়াছে, তাহাদিগকে 
মুক্তি দিলাম। হুপ্রহরেয উপাদনার পর আমার নিকট 

যাইয়া বলিও “আপনি আপনার শিখ্যদিগকে আমাদের 
তরী পুতরদিগের বন্ধন দুক্ত করিতে অনুরোধ করুন)” বেছু-, 
ইনগণ মহম্মদের পরামর্শানুসারে কার্ধ্য করিল। মহম্মদ 
ও আব্বাস তাহাদের বন্দীদিগকে মুক্তি দিলেন, শিক্যগণও 
তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। হালিমার অনুগ্রহে 

বেছুইন রমনীগণ দাসত্ব পাশ হইতে মুক্ত হইল। 
. মহম্মদের উদারতা ও দানশীলত! দেখিয়া মুমলমানগণ 
ভীত হইল। তাহারা লুষিত ভ্রব্যের অংশ পাইবার 

জ্বন্য কোলাহল উপস্থিত করিল। মহমদ দুঃখিত অন্তঃ 

করণে বলিলেন “ তোমরা কি আমাকে কখনও লোভ, 

পরবঞ্চনা বা বিশ্বীসঘ্বাতকতা। করিতে দেখিয়াছ? ঈশ্বর 
জানেন আমি সাধারণের সম্পত্তি হইতে আমার প্রাপ্য 
পঞ্চমাংশ ব্যতীত আর এক. গাছ উদ্ত্রের লোমও গ্রহণ 
করি, নাই। আমার নিদ্ধের গঞ্চমাংশও তোমাদেরই 

কল্যাণে ব্যয় করিতেছি, রর জগতের অনেক পারিচালক- 

কেই শিষ্যদ্িগের যন্ত্রণায় ব্যথিত হইতে হইয়াছে, 
. মহ্মদও মে যন্ত্রণার হাত্ধ এড়াইতে পারেন নাই। 
তিনি লুষ্িত ভরব্য. সুসলমানদিগকে ভাল করিয়। দিলেন 
স্বয়ং পঞ্চমাংস গ্রহণ করিয়া তাহা শক্দিগকে বশী" 
্ুত করিবার জন্য ব্যয় করিরেন। তাইফ, অহরোধ 
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গময়ে,আবুসোফিয়ানের এক চক্ষুন্ট হইয়াছিল তাহাকে 
নিজের অংশ হইতে একশত উদ্ ও অনেক রৌপ্য দান 
করিলেন। . কোরেসগণ সম্পূর্ণ রূপে প্রাচীন শক্রতা 
ভুলিতে পারে নাই, তাই তাহাদিগকেই অনেক অর্থ দান 

করিলেন। আব্বা নামক একজন কবি. যে অংশ পাইয়। 

ছিল, তাহাতে অনন্তষ্ট হইয়! মহন্মদের নামে কবিত। 
বাধিতে লাগিল। মহম্মদ বলিলেন “. উহাকে এখান 
হইতে লইয়া গিয়। উহার রসন1 কাটিয়া ফেল।”  ওমার 
সত্য সত্যই তাহার রসনা কাবার জন্য আন্ত্র বাহির 

করিল। কিন্তু যাহারা মহদ্মদের মনোগ্বত ভাব অবগত 

ছিল তাহার! আব্বাসকে লইয়া পনুতশালায় গমন করিল, 
আব্বাস কীপিতে কীপিতে তাহাদের সঙ্গে যাইতে লাগিল। 
তাহার! বলিল “এখান হইতে যত ইচ্ছা! ততট। পণ্ড বাঁছিয়!1 

লও1” আব্রাস আনন্দে উৎদুল্ন হইয়া বলিল “ মহমদ 
এইন্ধুপে তাহার শক্রর রসন] কাটিয়া! ফেলেন। ঈশ্বরের 
নাযে. বলিতেছি আমি কিছুই লইবনা।” মহম্মদ তথাপি 
তাহাকে ষাটটা উষ্ দান করিলেন। এই ছুইতে কবিবর 

মহন্বদের দানশীবতার গ্রপংসা, রী আর কখনও নিন্দা করে 

অহ কোরেননিরের হো: রছ সনদ বরণ কি 

লেন মদিনাবানীগণ স্বসন্ধ্ হইয়। রলিতে লাগিল, খল 
রন্থতি কোরেযগবণ তাহার অন্বঅদানের পান হইল, আর 
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আমর! নিজের অংশ ব্যতীত কিছুই পাইলাম না'। মহশ্মর 
তাহাদিগকে একত্রিত করি! ধলিলেন “তোমরা! পরষ্পয়ের 
মধ্যে যে কথা বলিতেছ তাহা। আমি শুনিয়াছি। যখন 
আমি তোমাদের মধ্যে গমন করিয়াছ্রিলাম, তখন তোমরা 

অগ্ধকারে খুরিতেছিলে, ঈশ্বর তোমাদিগকে এখন সৃপধ 
দেখাইয়াছেন। তোমর! ছুঃখ ভোগ করিতেছিলে, ঈশ্বর 
তোমাদিগকে সুখী করিয়াছেন। তোমাদের পরস্পরের 
মধ্যে কত হিংসা বিদ্বেষ ছিল, ঈশ্বর ,তোমাদের- হৃদ 
ত্রাতৃভাবে পুর্ণ করিয়াছেন। বল তোমাদের মধ্যে এইরূপ 
ভাব হইয়াছে কিনা ? তাহারা বলিল « হা, আপনি 

যাহা বলিতেছেন তাহাই মত্য। মহম্মদ বলিলেন « দেখ 

লোকে যখন আমাকে প্রবঞ্চক বলিত, তখন তোমর! 

আমাকে বিশ্বাস করিয়াছিলে, ধখন আমি পলাইয়! 

স্বদেশ, হইতে গমন করিয়াছিলাম তখন তোমর] 

আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে, আমি সহায় হীন ছিলাম, 

তোমরা আমার সাহাধ্য করিয়াছিল; আমি হুঃখী 
ছিলাম, তোমরা! আমাকে সান্বন! দিয়াছিলে ) তোমরা 

কি সনে কর আমি এসকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি? 

আমি কি এতই অন্কতজ্ঞ? মি তোমাদিগকে কিছু না 
দিয়া! কোরেসদিগকে অনেক ধন সম্পত্তি দিছি, সে জন্য 

পদার্থ ছারা জয় করিতেছি-কিস্ত তোমাদিগকে আমি 
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আত্মসমর্পন করিয়াছি। তাহারা উপরও মেষ ঝা বাড়ী 
ফিরিবে- তোমরা আমাকে লইয়া! গৃহে যাইবে।, যদি 

সমস্ত পৃথিবী একদিকে এবং ভোমরা অন্য দিকে যা, 
নিশ্যয় জানিও আমি তোমাদের সহিতই যাইব। তবে 

বলকে আমার অধিক প্রিয়?” আনসারগণ মহণ্মদের 

খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া কীদিতে লাগিল এবং সকলে 

যুগপৎ বলিয়। উঠিল “ আমাদিগকে আপনি যাহ! দিয়া" 
,ছেন আহাতেই আমরা সত্তষ্ট হইয়াছি।” ইহার পর 
মন্ধা নগর সুশাসনের বন্দোবস্ত করিয়। দিয়া মহশ্বদ 
মদ্দিন! যাত্রা করিলেন । পথি মধ্যে আবোয়! নগরে মাতার 
সমাধি দর্শন. করিয়া! মদিনায় উপস্থিত হইলেন। 
ষিনায় পৌছিবার কিয়ৎকাল পরেই তাহার কন্যা! 

জেনাবের মৃত্যু হয়। মহম্মদ বহুবার মৃত্যু শোক ভোগ 
করিয়াছেন কিন্ত দ্েনাবের জন্য বড় ব্যথিত হইলেন। 

কন্যা শোকে তিনি কাতর আছেন, এমন সময়ে মেরিয়ার 
গর্ডে তাহার এক পুত্র জন্মিল। মহম্মদ অনেক বিবাহ 
করিয়াছিলেন কিন্তু খাদি! ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীর 
গর্ডে এপরধান্ধ কোন সন্তান হয় নাই। পুত্র নাভ করিম! 
ডাহার নাম ইব্রাহিম. রাধিজেন এবং ভাহার্বারাই বংশ 
কষা হইবে, এই জাশায় ্খী হইলেন। 8 +? 
 এপীতবিকার ছ্দ ম নগর মুমলমান হতে পতিত হই, 
াছেক্কাইফনধর হতেও পৌন্লিকতার গেয ছিয় মীন 
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হইয়াছে, আরব দেশ হইতে দেবদেবী পূজা! উঠির। যাই- 
বার উপক্রম হইল। চারিদিক হইতে লোক জন আসিয়া 
মুসলমান্ ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল অথব। মহম্মদের শরশা- 

গত হইল। মহম্মদ চারিদিকে প্রচারক পাঠাইয়! মুসলমান 
ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজ্যের ব্যয় নির্বাহের 

জন্য মুসলমানদিগের নিকট দান ও ভিন্ন ধর্্াবল্বীদিগের 

নিকট কর আদায় করিবার ব্যবস্থা করিলেন। আরব 
দেশের এক প্রাত্ত হইতে অপর প্রান্ত ,পর্য্যজ প্রায় 

সমস্ত ভৃভাগ মহম্মুদের বশ্যতা শ্বীকার করিল। তাইফ- 
বাসীগণ চতুর্দিকে মুসলমান বেটটিত হই অবশেষে মহশ্ম- 
দের শরণাগত হইল। ভাইফদূত মদদিনানগরে আগমন 
করিয়। যহন্দের নিকট প্রাচীন অপরাধের জন্য ক্ষমা 

টাছিল। তাইফ নগরের অধিপতি আরোয়া ইতিপূর্বে 
মহম্বদের উজ্জল বিশ্বাস ও ধর্মানুরাগ দর্শনে মুসলমান ধর্দে 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাইফ নগরবাসী- 
দিগকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগি- 

লেন। ভাইফনগরবাসীগণ ঘোর পৌত্তলিক ছিল? 

ভাহারা আরোয়ার মুখে পৌতলিকতার ধিরোধী কথ! 
শুনিয়। তাহাকে বধ কর্িল। মৃত্যু কালে আরোয়া এই 
প্রার্থনা করিলেন যেন তাহার রক্ত শ্রোতে নিক্ত হইয়। 'বি- 
খ্বাী তাইফনগরে শীস্রই বিশ্বাসের বীজ অন্ুরিভ হয়। ইহা 

রই কিম্নৎকাল পরে আরোয়ার প্রার্থনা ফল প্রসৰ করিল 
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তাইফ দুত, মদিনায় গমন, করিয়! মহন্মদের হত্তে নগর 
সমর্পণ করিল। কিন্তু দেবদেবীগুলিকে যাহাতে অচিরেই 
ধ্বংস করা ন! হয় ভঙ্জন্য মহত্মদকে অনুরোধ করিল। 

মহম্মদ বলিলেন “পৌত্ুলিকতাও ইস্লাম এক সময্বে এক- 
স্থানে জবস্থিভি করিতে পারে না। মানুষ অনন্ত ঈশ্বরকে 

মশ্র সূর্তি প্রধান করিয়| কি ঘোর মহাপাপ করিতেছে। 
মু্লমান ধর্ম কখনও দেব পুজার প্রশ্রয় দ্রিভে গারেন!। 
'দেবধেবী রক্ষা, করিতে অসমর্থ হইয়] ভাইফ বাদীগণ 
মুসলমান ধর্মের অনুমোদিত দৈনিক প্রার্থনা হই অব্য 
হতি পাঁইবার- জনা চেষ্টা, করিল। মহম্মদ বলিলেন 
“প্রার্থনা ভিন্ন ধর্ম কোন কাধের কথাই. নহে ।* অবিলম্বে 
আবু যোফিয়ান ও আরোয়ার ভ্রাতম্পুত্র মুধিরা তাইফ 
নগরের দেব দেবী ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরিত হুইলেন। 

তাইফ নগরের রমনীগৰ আর্তনাদ করিতে লাগিলন-তাহারা 

উন্মত্বের ন্যায় হুইয়। ব্খলিত বষনে মুক্তকেখে ইতস্ততঃ 
ধারিভ হইতে লাগিল _কিন্তু আবু সোফিয়ান ও মুধিরা 
কাহারও কথা গ্রাহ্য না করিয়া! কুঠাল়্াঘাতে দেবূর্থি চর্ণ 
ক্বরিয়া ফেলিলেন।. আরর দেশ হইতে পৌন্তলিকভার 
দিতীয়ছুর্ধ অন্ত হুইল 7... . 

: ঝহগ্মদের, জীরনরর্ত ..মফল. যাকে: 

হারব, মেখে একেছরের, পুজা প্রাতিঠিত নাছ 
“আনত আহব যম রৃঠনপ্রেয়. আরবগী একজাতিত পরি- 
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মত হইয়াছে, স্ত্রজাতির প্রতি আর অত্যাচর হয় না, শিশু- 
হত্যা নিবারিত: হইয়াছে--স্বদেশের যে দুঃখ দেখিয়া 
তীহার প্রাণ অহর্নিশি ক্রন্দন করিত, ভগবানের কৃপায় সে 
ছঃখ চলিয়া গিয়াছে । মহম্মদ আরব জাতির ধর্ম 

শু শাসনকর্তা হইস্গাছেন। যুগ যুগাস্তের অরাদকত! 
ভিরোহিত হইয়া আরব দেশ শান্তি গ্রতিষিত হইয়াছে 
স্বদেশে আর কেহ মহশ্মদের শক্র নাই কিন্তু বিদেশী লোক 

তাহার প্রতাপ দর্শনে তীত হইয়! তীহাকে ধ্বংস করিবার* 
জন্য আয়োকধন করিতে লাগিল। ধর্শ প্রচার ধাহার 

জীবনের লক্ষা, ধর্শ রক্ষা করিতে গিয়া তাহাকে অবিশ্রান্ত 
যুদ্ধে নিমগ্ন হইতে হুইয়াছিল। . | : 

রোম সম্রাট হিয়াক্রিয়াস মহম্মদের প্রতাপ খর্ব করিবার 
জন্য আরব প্রান্তে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন 
৬৩১ খৃ্ট্ষের অক্টোবর মাস--মহম্থদ অবিলন্বে সিরিয়। 
দেশে গমন করিক্পা রোম সৈন্যদিগকে পরান্ত করিতে 

অভিলাষ করিলেন। কপটাচারী আব চিরদিন মহম্মদের 

শক্রতা.করিয়াছে, এবারও সে যুদ্ধে যাইতে সকলকে ভর 

প্রদর্শন করিতে লাগিল। রোম সৈনোোর বিক্দ্ধে গমন 

করিতে অনেকেই ভীত হইল। এরই ছঃসময়ে ওমার, 

আব্বান, আবালরহ্মান, জথমান ও 'আধুবেকার জাপনা- 
দের সর্বস্ব অর্শ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে 
লাগিলেন) নারীগণ আপনাদের বসন ভূষণ বিক্র্ন করিস: 
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্বদেশ রক্ষার্থ বু অর্থ দান করিলেন। ইহাদের উৎসাহ 
দেখিয়! অনেকের শ্লান হৃদয়ে আশা ও সাহসের সঞ্চার 

হইল_দেখিতে দেখিতে দশ সহজ জস্বীরোহী ও বিশ 
সহজ পদাতিক সৈন্য সজ্জিত হইল। উৎসাহে উৎসাহ 
আনয়ন করে। মুসলমান সৈন্য মরুভূমির অশেষ কেশ 
সহিয়। সিরিয়ঠগমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে বহু লোক 
ভয়ে মদিনায় ফিরিয়া গেল। আর বাহার পথশ্রমে ভীত 
হইয়া মদিনায় বাস করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে 

আত্মগ্রানিতে দগ্ধ হইয়া মহচ্মদের অনুসরণ. করিল। 
দশ দিনে মুসলমান সৈন্য তাঁবক নামক স্থানে গমন করিয়! 
শিবির স্থাপন করিল । এখান হইতে মুসলমানগণ চারি- 
দিকে গমন করিয়া ধর্ম গ্রচার করিতে লাগিল। অনেক 
রাজ্য মহশ্মদের অধীন হইল। এখানে মহম্মদ শুনিতে 
গাইলেন, রোম সম্রাট আপনার রাস্্য লইসক। ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া পড়িয়াছেন-_পররাজ্য আক্রমণ করিবেন, সে তাবনা 

ভাবিবার অবসর মান নাই স্ৃতরাং তাবক .হইতে ক 
সংখক নিত ব্য লইয়। মদিনায় গমন করিলেন । 
যাহার! মহম্মদকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া 
আসিয়াছিন, বিশ্বামী মুলমানগণ তাহাদের সহিত কথা 
বার্তা বন্ধ করিয়া দিল তাছারা লজ্জায় মৃত প্রায় হইয়। 
এগেল__অন্ুতাপের দাবদাছে, দগ্ধ হয়! কষম! ভিক্ষা করিতে 
লাগিল। রঃ মহম্মদ. প্রন্কত, অনুশোচন! (দেখিয়া 
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অনেককেই ক্ষমা করিলেন-কিন্তু সাত জনকে আর কোন 
ক্রমেই ক্ষমা করিতে পারিলেন না। তাহারা বন্ধুবান্ধবের 

স্নেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া সংসার শূন্য দেখিতে লাখিল। 
মহম্মদ তাবক জয় করিয়| বিচিত্র ভ্রব্য সামগ্রী লইয়! গৃছে 
আসিয়াছেন, মঙ্গিনায় আনন্দ ভোত বছিতেছে, এ আন- 

লের মধ্যে তাহারাই কেবল বিষঃ। দ্বার বিষম কশাধাত 
সহ্য করিতে ন! পারিস তাহারা আপনাদিগকে শৃঙ্খলা বন্ধ 
করিল এবং ধত কাল মহন্মণ তাহাদের প্রতি সদয় না হন," 
তড়দিন সেই অবস্থায় মসজিদে পড়িয়া থাকিতে সঙ্কল্প 
করিল। বন্থদিন পরে মাতঙ্গনের মধ্যে চারি জনের অপরাধ 
ক্ষমা হইল-কিস্ত কাব, মুরারা ও হিলাল নামক তিন 
ব্যক্তি ক্ষমা পাইল না। ইহার! পূর্বে অত্যন্ত বিশ্বানী 
মুমলমান ছিল--ভাহাদের অবিশ্বাস মহন্দদ সহত্দে কম! 
করিতে পারিলেন না। চল্লিশ দিন পর্য্যত্ত ইহার! নান! 
প্রকার অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিল, মহম্মদ তথাপি সদয় 

ছইতে পারিলেন,না । সপ দেখিয়া লোকে যেমন দুরে 

পলায়ন করে, ইহাদিগকে দেখিরা লোকে তেমনি পথ 

ছাড়িয়া দুরে যাইত । ইহারা মসজিদে যাইয়া উপাসন। 
করিত, মকলকে বিন ভাবে অভিবাদন করিত কিন্ত 

কেহই ইহাদের দিকে ফিরিয়া ঢাহিত না। চর্িশ দিন 
অতীত হইল-_ভাহার পর মহশ্মদ আদেশ করিলেন “ইহার! 

সী পুত্রের মুখ দর্শন করিতে পারিবেনা। ইহারা নগর 
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ছাড়িয়া পর্বত কনারে বাস করিতে. লাগিল. হাতনার 

ইহাদের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল, পৃথিবী শুনা 

দেখিতে লাগিল । পঞ্চাশ দিন এইবপ তীব্র যাতন! ভোগ 
করিল। ইহাদের গুরু পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত হইল 
পরদিন মহণ্মদ উহাদিগকে ক্ষমা করিতে গ্রস্তত হইলেন 

ইহার! দৌড়িয়। মহম্মদের নিকট গমন করিল এবং বছদিন 
পরে তাহার গ্রসন্নতা লাভ করিয়! ক্ৃতার্থ হইল। 

ইহারই.কিগৎ্কাল পরে কপটাচারী আবছুল্লা মারাত্মক 

পীড়ায় আক্রান্ত হইল । ষিও সে দিবানিশি মহপ্মদের সর্বদ- 
নাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে তথাপি মহম্মদ 

তাহার সকল অপরাধ বিশ্বৃত হইস্না তাহার সেবাগুক্রয। 
করিতে লাঁগিলেন। এই পীড়াতেই আবদুল্লার কালপূর্ণ 
হুইল, মৃত্যুকালে মহম্মদ তাহার শহ্যাপার্খে বসিয়৷ তাার 
প্রাণে সান্তনা দ্দিলেন। মহচ্মদের মহা?্ভাবতী দর্শনে 
'আব্লার দলস্থ জোক গুলি বৈরতভাব পরিত্যাগ করিল 

মদিনা নগরে আর মহশ্মদ্দের শত্র রহিল না। সমস্ত 
আরব ভূমি একই ধর্শ অবলম্বন করিয়া! এক হইয়! গেল। 
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-আর এক বৎসর অতীত হুইল। আবার পুণ্য মাস 
আনিয়! দেখা দিল। মহচ্মণ আরব দেশে সুশাসন চলিত 

করিবার উপায় অবধারণ করিতেছেন, মিন] ছাড়িয়া! আর 

কোথাও যাইবার তাহার অবসর. নাই। *আবু বেকারকে 
তীর্থ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য মক্কায় প্রেরণ করিলেন 

তিন শত্ত মুসলমানসহ আবুবেকার মক্তা নগরে গমন করিয়া 

অগণিত তীর্ঘ যাত্রিদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদ্ধান করিগেন। 

তাহার পর জালি দণ্ডায়মান হুইয়] মহম্মদের আদিষ্ট 
ঘোষণ| পত্র পড়িতে লাগিলেন । এ বখ্দরের পর আর 

কোন পৌত্তলিক মক নগরে তীর্থ করিতে আসিতে পারি- 
বেন না। কেহই উলঙ্গ হুইর! কাব! মন্দির প্রদক্ষিণ 

রতৈ'পারিবেন। । যাহাদের সহিত মহম্মদ সন্ধি গ্বাপন 

করিয়াছেন, তত্বতীত আর কাহারও সহিত তাহার কোন 

বাধ্য বাধকতা। থাকিবেন|। বাত্রীগণ ঘোষণ। পত্রের মন্দ 

দ্বেশ দেশাস্তরে প্রচার কম্ধিল। হিজিরার দশষ বৎসরে 
নানা দেশীয় দূতগণ আসিয়া! মদিনা নগর পরিপূর্ণ করিল। 

বিভিন্ন জাতি মুসলমানদিগের শরণাগত হইল। মহপ্দ 
নানা দেশে প্রচারক প্রেরণ করিলেন। তাহাদিগকে 
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বঙ্গিয় দিলেন “সকলের সহিত মধুর ব্যবহার করিবে, কাহী- 
কেও কৰ্ষণ কথ1 ৰলিওম1। সকলকে আনন্দিত করিও, 
কাহাকেও দ্বণা করিগুন1। শাস্তববাদীগ্রণ তোমাদিগকে 
জিল্ঞাসা করিবে, ন্র্ের গথ কি & তোমরা বলিও 

ঈশ্বরের সত বিশ্বীস করা ও তাহার প্রিয় কার্যা করাই 
বর্গের পথ।» প্রচারকগণ পর্বত ও মরুতৃমি অতিক্রম 
করিয়া একমেবাদ্ধিতীয়ং নামে চারিদিক মাতাইয! 
তুলিল। 

চারিদিক হইতে প্রচারকগণ আনন্দ সমাচার প্রেরণ 
করিতেছেন-ুগ্ধবিগাহের শাস্তি হইয়াছে-মহশ্বদ মহা- 
নন্দে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন অতিবাহিত 

করিতেছেন--৬৩১ ধৃষ্টান্বের প্রথগার্দ অতীত হইয়াছে, 
এমন সময়ে তাহার একমান্ধ পুত্র ইব্রাহিম কালগ্রাসে 
পতিত হুইল- ইব্রাহিমের বদ্দস পঞ্চদশ মাস "অতিক্রম 

করিযাছিল--মহচ্ম্দ ভাবিয়াছিলেন এই পুর দ্বারা 
তাহার বংশ রক্ষ হইবে--কিস্ত বিধাতার, ইচ্ছা অন্য রূপ 
ছিল। বৃদ্ধকালে এই পুত্রশোক তাহার, প্রাণে শেললম 
বিদ্ধ হইল কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত থাকাই ধাছার 
জীবন ব্রত, তিনি শোকে মুহমান হইতে পারেন । তিনি 
দ্ৃত পুত্রকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন “আমার হৃদয় বিষাদ 

ভারে অবনত, চক্ষু (শোকাস্র পরিপূর্ণ কিন্তু আমিও তো- 
মার অনুমরণ করিতেছি হ্তরাং আমায় ছংখভার লঘু 
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ইইয়াছে। আমর! সকলেই, ঈশ্বরের ন্তান, ভিনিই 
আমাদিগকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, মৃত্যুর পর তাহারই 

নিকট গমন করিব।” আব লরহুমান তাকে চক্ষের জল 
ফেলিতে দেখিয়া বলিলেন মৃতের গন ক্রন্দন করিতেত 
আপনিই নিষেধ করিয়্াছেন। মহম্মদ তাঁহাকে বলিলেন 
শোকে আচ্ছন্ন হইয়া চীৎকার করা, বক্ষস্থল করাঘাতে ক্ষত 
বিক্ষত করা, গাত্র বস্ত্র ছিন্ন করাই নিষেধ করিয়াছি। কিন্ত 
শোকাক্র দগ্ধ হৃদয়ের অবলেপ, ছুঃখী জনের সন্তাপ নিবা 

রণে ঈশ্বরের দান। ইবাহিমের ক্ষুদ্র দেহ সমাধিস্থ হইল, 
মহম্মদ শোকাচ্ছন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন “ছে আমার 
প্রি পুন্! আজ বল ঈশ্বরই তোমার প্রত এবং মুসলমান 
ধর্মই তোমার ধর্ধ।” মহম্মদ একমাত্র পুত্রকে জগ্মের মত 
বিদায় দিয় গৃহে ফিরিলেন। এমন লময় হৃূর্যা গ্রহণ 
আরম্ভ, হইল। চরাচর জগৎ অন্ধকারে ডুবিয়া) গেল। 
বিশ্বাসী ভক্তগণ মহন্মদকে বলিতে লাগিল_-নমণ্ত জগৎ 
আজ ইত্রাহিমের শোকে আচ্ছর হইয়াছে। কিন্ত 
মহম্মদ বলিলেন চন্ত্র ও হুর্ধ্য নতোমণ্জলে ঈশ্বরের অদ্ভুত 
ষ্টি-তীহার বিশ্বাসী সম্তান সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্য 
দিয়া তাহার ইচ্ছা। জানিতে পারে কিন্তু সামান্য মানুষের 
জন্ম মৃত্যুর সহিত গ্রহগণের "দমবন্ধ নাই। মহস্বণ কেমন 
কুসংস্কার বিবর্জিত. ছিলেন, প্রক্কত ঈশ্বরে তাহার কেমন 
অনন্ত বিশ্বাস ছিল! 
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সমর কাহারও মুখাপেক্ষা করেনা__দেখিতে দেখিতে 
আর এক বৎসর উত্তীর্ণ হইল--আবার পুণ্যমাস ফিরিয়! 
আসিল। মহম্মদ মন্তা যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিলেন । 
নগর, জনপদ, গিরিসম্কট, মরুভূমি ও উপত্যক! হইতে 

নান! জাতীয় লোক আসিয়া মক্কা নগয়ে উপস্থিত হইল। 
প্রায় লক্ষ লোক সমভিব্যাহারে, ফকিয়ের বেশে তিনি 

তীর্থ যাত্রায় বাহির হইলেন । প্রথমদিন মদিনার অনভি- 
'দূরবর্তী এক গ্রামে পৌছিয়। রাত্রি যাপন করিলেন-_পর 
দিন প্রত্যুষ্ষে এক ধিস্তীর্ঘ মাঠের মধ্যে লক্ষ লোক এক 
কঠে এই বলিয়া! প্রার্থনা করিতে লাগিলেন “ছে ঈশ্বর ! 

আমরা তোফারই সেবক । তুমি অদ্বিতীয়, তুমিই মানবের 
একমাত্র উপাস্য । তুমি মঙ্গলদাতা-_তুমিই এই বন্ধাণ্ডের 
অধীশ্বর--তোম] ভিশ্ন এ জগতের আর কেহ স্বামী মাই ।৮ 

লক্ষ লোকের কণ্ঠ হইতে একই প্রার্থনা বাহির, হইতে 
লাগিল-বিস্বানীগণ ভক্তির আবেগে উচ্বত প্রায় হইয়া 
উঠিল-অমেকে গলদ লৌচনে হতচেভ্ন হইয়া স্থানু- 
বং দগ্ডায়মান রছিল। বিশ্বাসের খে মহ্ছিমা, মহম্মদ 
তাছা জগত্কৈ উজ্জলক্বপে দেখাইয়া গিয়াছেন। যাত্রীগণ 
হরতূমি, পর্বত শু উপত্যকা! ভেদ করিয়া চলিল- 
চতুর্দিক : ভাহাদের প্রার্থনার উচ্চরবে নিমাদিত হইতে 
লাগিল। 'আরব দেশে মহা শাস্তি বিরাঞ্জ করিতেছে-_ 

লর্ধাই এক্ষেখরের বিজয় নিশান উজ্ডীন হইয়াছে সবিশ্বাস 
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কি মহিরসী কি ধারণ করে! কয়েক বসর পূর্বে বে 
দেশ দ্বন্দ। কোলাহুলের আবামস্ুম়ি ছিল, একজন লোকের 

বিশ্বাস বলে মে দেশ আজ একপ্রাগ, একমন হই] 
গিয়াছে। . . 

মহম্মদ ক্রমে মকানগরে উপনীত হুইলেন। বেবী 
য়ে লায়ক দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন- স্বয়ং 

কষত্যত্ত ছূর্ধল ছিলেন স্ৃতরাং উট পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া! 
কারা মনির প্রদক্ষিণ করিলেন এবং সাফ! পর্বত হইতে * 
মারোয়া শৈল পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট নিষ্বমাসুসারে গমনাগমন 

করিতে লাগিলেয। বছ সংখ্যক উষ্ট বলিদান করিয়া 
সাপনার মস্তক মুন করিলেন। শিষ্াগণ ভক্তির মছিত 

তীহার কেশ গুচ্ছ সযতনে রক্ষা করিল। | 

ক্রিয়া কলাপ সমাপনান্তে. মহম্মদ মুসলমানদিগকে 

সারাফতৃ পর্রতে সমবেত হইতে অন্য়োধ করিলেন। 
ক্ষ মুসলষান আগ্রহের সহিত তাহার প্রারন্পর্শা কথা 
শ্রবধ করিরার জন্য গমন করিল'। মহম্মদ এক উন্নত 
স্থানে দণ্ডায়মান হইয়। বলিতে লাঙ্বিলেন “আর এক 
বৎসর বাচিব কিনা, আবার তোমাদের মুহিত এখানে এই 

তারে মিলিতে পারিব কিন! তাহা জানিনা । আমি এক- 
জন সামান্য মান্য, মৃত্যু যেকোন সময় আমাকে ইহ- 

লোক হইতে লইয়া যাইতে পারে। :অতএন আমার মনের 

রা তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা মনোঘোগেন, 
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সহিত শ্রবণ কর। অদ্যকার দিন ও এই মাস বেষন 

তোমাদের নিকট পবিত্র, তোমরা তেমনি পরস্পরের 

জীরন ও ধন সম্পত্তি পবিত্র জালে সন্মান করিও। স্মরণ 

রাখিও, তোমর। ঈশ্বরের নিকট তোমাদের কার্ষ্যের জন্য 

দায়ী। স্ত্রীর উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, 

তোঁমাদের উপরও স্ত্রীর তেমমই অধিকার আছে। নারী 

দ্িগকে সম্মান ও তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও। 

'্শ্বরের অনুগ্রহথেই স্ত্রীলাভ করিয়াছ, ভাহারই দাস বলিয়া 
স্ত্রীর উপর তোমাদের অধিকার রহিয়াছে । 

পভোয়র! নিজে যাহা! আহার কর,দাসদিগকেও তাহাই 

আহার করিতে দিও। তোমরা যেরূপ বস্ত্র পরিধান কর. 

রলানধিগকেও “তদনুরূপ বন্ত্র পরিতে দিও । তাহার! যদি 
ক্ষমার অমোগ্য অপরাধ করে, তবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
করিও কিষ্তু কখনও তাহাদিগকে যাঁতন। দিওনা, স্মরণ 

রাষিও তাহার৷ গ্রভু পরমেশ্বরের ভৃত্য। 

“মুসলমানগণ পরম্পরের ভ্রাতা-_তাহারা একই ভরা 
অশুলীর লোক । দাঁত! সদিচ্ছার সহিভ ঘাঁন না করিলে 

তাহার সম্পত্তিতে আর কাহারও অধিকার নাই। কখনও 

ভার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিওনা। 
 প্যাহারা আজ এখানে উপস্থিত আছ, তাহারা অন" 

পশ্থিত্রান্তাদিগকে আমার শেষ কথা গুনাইও।” এই থা 
ৰরিতে বলিতে মহম্মদের কন্বর রুদ্ধ হইয়া আগিল--তিনি, 
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লক লোকের উৎমাহপূর্ণ বদনের দিকে দৃষ্টি করিয়। ভাবের 
উচ্ছাসে মাতোয়ার। হইলেন । ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন “প্রত ! আমার জীবনের কার্ধা শেষ হইল, 

আমাকে যে ক্ষমতা! দিয় এ সংসারে পাঠাইয়াছিলে 
আমি তাহার যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়াছি কিনা, তুমিই 

তাহার সাক্ষী 1, মুসলযানদিগক্ষে কর্তব্য কার্য্ের 
উপদেশ দিয়া মহম্মদ সশিষ্য মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি, 
লেন। দূর হইতে মদিনা নগর দর্শন, করিয়া! তিনি 
আনন্দে বিভোর হইলেন এবং চীৎকার করিয়! বলিলেন 

গঈশ্বরই মহত এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, তাহার 
ষমানও কেহ নাই। তাহারই এই বিশাল জগৎ, প্রশংসা 
কেবল তাহারই প্রাপ্য । তিনি মর্ধশক্তিমান। তিনি 
তাহার প্রতিজ্ঞা পুর্ণ করিলেন। তিনি তাহার, তৃভ্যের 

মহায় হইয়া অসত্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। চল আমর! 
গৃহে যাইয়া কেবলই তারই আরাধন! ও প্রশংসা করি ।” 

মদিনায় আসিয়! মহম্মদ দিন দিন ছূর্বল হইয়া পড়ি- 
লেন। অসেষ ক্লেশে তাহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, 
যৌবনে স্বক্জাতি কর্তৃক উৎপীড়িত ও লাগ্িত হইয়াছেন, 
গ্রাণভয়ে বন্য জন্তর ন্যায় বিজন পাহাড় পর্বতে প্রচ্ছন্ন- 

ভাবে আশ্রয় লইয়াছেন, প্রৌঠবয়স অবিশ্রাস্ত যুদ্ধ বিগহে 
কাটিয়া গিয়াছে, মনের ক্লেশ ও শারীরিক শ্রমে তাছার 
দেহ ভগ্ন হইয়াছে, তথাপি একদিনের জন্য তিনি তাহা 

১৯ 
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গ্রাহ করেন নাই। কিন্তু খাইবারের নিহদী রমগী 
ভাহাকে ফে বিষপান করহিয়াছিল, সে মারাত্মক বিষ 
ভাহার শরীর জীর্ণ করিয়াছিল, শেষে বৃদ্ধ বয়দে পুত্রশোকে 
তাঁহাকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। 

এই অময়ে আরবদেশে আনোয়াদ ও মোসেলমা 
নামক ছুই ব্যক্তি আপনাদিগকে ঈশ্বর প্রেরিত ভবিষ্যত 
ৰলিয়! ঘোষণা করিল--তাহাদের যাছু কৌশল দেখিয়! 
অনেক লোক তাহাদের শিষ্য হইল কিন্ত অবিলশ্বেই 
তাহারা প্রাণ দানে আপনাদের প্রব্কনার পয়স্চিত 

করিল। 

সিরিয় দেশে মুসলমান দূত হত ইতি এ পর্য্যস্ত 

তাহার কোন প্রতিকার কর! হয় নাই। মহম্মদ জৈর়দের পুত্র 
ওসামাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া একদল সৈন্য সিরিয়া 

প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগ? মদিনা! নগর হইতে কিয়ঙ্র 

গমন করিয়! রাত্রি যাপনের জন্য শিবির স্থাপন করিল, 

এমন সময় সংবাদ আসিল মহন্ধদ ভয়ানক পীড়িত হইয়া 
পড়িয়াছেন। দৈন্যগণ মদিনার ফিরিয়া আদিল। 

সেই দিন নিশীর্ঘকালে হঠাৎ মহম্বদের নিদ্রাভঙ্গ 
হইল--মন্তকের গুরুতর ব্যাধায় তিসি অস্থির হইয়া 
পড়িলেন- সমস্ত পৃথিবী 'ষেন শূন্য বোধ হইতে লাগিল । 
ভিনি শব্যা ত্যাগ রিস্ক! এক ভূত্যের সহিভ গৃহ হইতে, 
বাহির হইলেন--সমক্ত নগরক্ব গভীর নিদ্রায় জচেতন-- 
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তাহারা ছইজন নগর ছাড়িয়া শ্রশান ভূমিতে উপনীভ 
হইলেন-মহন্মদ মনের আবেগে মৃত লোকদ্বিগের 
জন্য প্রার্থনা করিতে লাণ্িলেন। প্রীর্ঘন করিতে 

করিতে তাহার হ্বদক্ন শাস্ত ও সমাহিত হইল--তিনি গৃহে 
ফিরিয়া আদিলেন। কিন্তু পীড়া! কিছু মাত্র হাম হইল 
ন1। মহন্মদ আয়েসার গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
দ্বিতীয় দিন ভীষণ জর আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল-_ 

গ্রান্ব দাহে তিনি বড় যাতন। পাইতে লাগিলেন,শীতল জলে 

তাহার শরীর কথক্চিৎ দুস্থ হইল। ভিনি'অমনি আলি' 
ও ফধুলের স্কন্ধে তর দিয়া উপাসনালয়ে গমন করিলেন। 
অতি কষ্টে বেদীর উপর উপবেশন করিয়! প্রাণ মন খুলিয়! 
ঈশ্বরের আরাধন! করিলেন । উপাননাস্তে তিনি মকলকে 

সন্বোধন করিয়া বলিলেন “যদি কেহ ভ্রাতসারে কোন 

অপরাধ করিয়া থাক, যদি বিবেকের দংশনে যাতনা 

পাহিয়। থাক তবে আন্গ তাহা স্বীকার কর”। উপাসক 
মগুলীর মধ্যে এক জন দণ্ডায়মান হয়! বলিলেন “আঘাকে 

লোঁকে ধার্থ্িক ধলিয়! জানে কিন্ত আমার মত কপট ও 

ছুরাচার লোক অতি ৰিরল। ভাই বিবেকের দংশনে 
আমি কিষ্ট হইয়াছি।” ওমার এই কথা গুনিয়! বলিলেন 

ক্শ্বর যাহা! গোপনে রাখিকাছেন, কেন তাহা জন- 

সমাজে প্রকাশ করিক্কা আপনাকে হীন করিতেছ।» 

'ষহস্বঘ ওমারের কথার অসস্তষ্ট হইয়া রলিমেন “পরকালে 
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রেশ পাওয়া! অপেক্ষা এই পৃথিবীতে লঞ্জিত হশুয়াই 
প্রেয়ন্কর ।” অতঃপর মহইণ্মদ দেই বিবেক রিষ্ট ব্যজির জন্য 
প্রার্থনা করিতে করিতে বলিলেন “হে গ্রতু পরমেশ্বর 

ইহাকে বিশ্বাস ও বল দেও, ইহার হৃদয়ের দুর্বলতার কারণ 
উৎপাটিত কর।” আবার উপাসকমগ্ডলীকে সম্বোধন 

করিয়! বলিলেন “যদি তোঁখীদের কাহাকেও কখনও 

প্রহার করিয়। থাকি, তবে এই আমার পৃষ্ট উম্মোচন 

করিলাম, আমাকে আজ প্রহার করিয়া খণ মুক্ত কর। 

যদি তোমাদের কাহারও নিকট হইভে কিছু অন্যায় করিয়! 

লইয়! থাকি, তবে তিনি আজ তাহা প্রকাশ করুন, আমি 

খণ দায় হইতে যুক্ত হই।” এই কথা বলিবামীত্র উপা- 

সকমগ্ুলীর এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়| বলিল “আপনাপন 

আদেশান্থমারে আমি কযেকটী রৌপ্য মুত্র! এক দরিজ্্কে 

দিয়্াছিলাম, আজ আঁপনাকে খণ মুক্ত করিবার জন্য সেই 

কথ! স্মরণ করিয়া দিলাম ।” মহম্মদ অমনি তাহার খণ 

পরিশোধ করিলেন । ইহার পর তিনি সমস্ত উপামকমণ্ডলী 

ও ধর্যুদ্ধে নিহত সুসলমানদিগের জন্য কাতর হইয়া 
পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। প্রীর্ঘনাস্তে মন্কা 

বাসীদিগকে বগিলেন “তোমরা আসনারদ্িগকে সন্মান 

করিও__ এখন কালে বিশ্বীসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে কিন্ত 
আনসারের লংখা! আর বাড়িবেনা। তাহারাই আমান 

পরিবার, তাহারাই জামাকে আশ্রয় দিয়্াছিল। যাহার! 
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ভাহাদের "ধু, ভাহাদের কল্যাণ সাধন কর- হার। 
তাহাদের শত্র তাহাদের মহিত সকল প্রকার বদ্ৃতা ছিন্ন 

কর”। সমস্ত উপাসককে সম্বোধন করিয়া আবার 

বলিলেন “আরৰ দেশে কোন প্রকার পৌত্তলিকতার 
চিহ্বু থাকিতে দিওনা, যাহারা মুসলমান ধর্শগ্রহণ 

করিবে তাহাদিগকে ত্রাতাজ্ঞান করিয়া ভোমাদের তুল্য 
অধিকার প্রদান করিও। সর্বোপরি অগুরোধ এই অবি- 

শ্রাস্ত প্রার্থনা] করিও। ঈশ্বর বলিয়াছেন “যাহারা কোন 
অন্যায় কার্ধ্য করে না, যাহারা পৃথিবীর ধনমদে মত্ত হয় 
মা, তাহারাই. পরকালে সুখী হইবে--কেবল ধার্মিকগণই 
সুখের অধিকারী ।” | 

. মহম্মদ মনের আবেগে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন 

»-ভাঁহার ছুর্ববল শরীর বিশ্বাস বলে সঞ্জীবিত হুইয়। উঠিয়া 

ছিন-*উপাসনান্তে আবার .অবসাদ মিয়া উপস্থিত 
হইল-:আনির সন্ধে ভর করিয়! তিনি আয়েমার আগারে 

গমন করিলেন-_-তিনি এমন ক্লান্ত হইয়|. পড়িয়াছিলেন, 

ষে শয্যায়. শগ্সন করিবামানধ মুচ্ছিতি হইয়া পড়িলেন। 
বনু যত তাহার চেভন। সম্পাদিত হইল। কিন্তু পড়ার 

প্রকোপ দিন দিনই. বাঁড়িতে লাগিল। : গুক্রবার দিন 
'সুসলমানগণ একত্র হইয়। সামাজিক উপাসনা করিতেন. 
মহম্মদ মদ্জিদে যাইবার অন্য প্রস্তত হইলেন ) মন্কে ও 
স্বক্ষে শীতল জল ধারা নিক্ষেপ করিয়া কথঞিৎ সুস্থতা! 
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লা করিয়া! ভাবিলেন আজও উপাসনা! হরির কৃভার্থ 
হইবেন। কিন্ধ শধ্যাত্যাগ করিয়া! ঘেমন চলিবার উপক্রম 

করিলেন অমনি মৃচ্ছিতি হইয়া! পড়িলেন। লংজ্ঞা লাভ 
করিয়। তিনি সে দ্বিনকা উপাসনার তার আবুবেক্ষারের 
উপর অর্পণ ফরিলেন। মহম্বদরে সেদিন বেদীতে ন! 

দেখিয়! মুসলমানগ্রথ বড় আকুল হইয়া! পড়িল, অনেকে 
তাহাকে মৃত মনে করিয়া ক্রদন করিতে লাগিল। আবু- 

বেকার মুসলমানদিগের ক্রন্দন নিবারণ করিতে অপমর্থ 
হিইলেন। মহমদ বহু কষ্টে শয্যাত্যাগ করিয়। আলী ও 
াব্বাসের সাহায্যে যসজিদে গমন করিলেন। ভাহাকে 

বর্শন করিয়। মুসলমানগণ হর্যোৎফুল্ন হইল। মহম্বদের 
আগমনে আবুৰেকার বেদী হইতে অবতরণ করিবার 

' উপক্রম করিলেন কিন্তু মহম্মদ তাহাকে আচার্ষ্যের কার্য 

করিতে বলিয়া শ্বয়ং বেদীর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া! 

উপাসনায় যোগদান করিলেন। উপাসনান্তে সকলকে 
ডাকিয়। বলিলেন "আমি অবগত হইলাম, তোমরা] আমার 
মৃত্যু সংবাদ গুনিক্না বড় ব্যাকুল হইয়াছিলে। কিন্ত 
বল দেখি কোন্ কালে কোন্ সাঁধু লোকের মৃত্যু হয় নাই-_ 
তবে আমি কি অমর হইয়া তোমাদের সহিত চিরকাল 
খাকিতে পারি? সকলই ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পর হয়। কেহই 
ডাহার ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারেনা--ধিনি আমাকে 
প্রেরণ করিয়াছেন, আমি ভীহারই নিকট প্রতিগষল 
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করিধ। তোমাদের গ্রতি আমার শেষ অনুরোধ এই 
যে তোমরা একতা শুতে বন্ধ হইয়! থাকিও--পরল্পরকে 

প্রেম ও সন্মান ও বিপদ্ধে সাহাধ্য করিও। পরম্পরফে দৃঢ় 

বিশ্বামী ও ধর্ম কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে উৎলাহিত করিও! 

প্রার্থনা, বিশ্বাস ও সাধু কার্ষ্য দ্বারাই এলৌকে মানুষ 
সৌভাগ্যবান হয়--অন্য সকল কার্ধ্য তাহাকে নরফগামী 
করে 1” | 

মহম্মদের উপদেশ গুনিয়া ও তাহার ছস্তিম কাল সঙ্গি" 

কট জানিয়া শিষ্যগণ কালিয়া আকুল হইল--ধাহার” 

. উপদেশে তাহার প্রাণ পাইয়াছে, কুমংস্কার, পৌনূলিকতা 
ও সামাজিক অশেষ ছুর্তি হইতে রক্ষা! গাইয়াছে, এত. 

কাল পরে তাঁহাকে জন্মের মতছারাইবে এই চিন্তায়, তাহার! 

ব্যাকুল হুইয়! পড়িল। মহম্মদ তাহাদিগকে সাম্বন। দিবায় * 

জন্য বলিলেন “আমি যে লোকে গমন করিতেছি তোমরাও 

সেই লোকে গমন করিবে-_ মৃত্যু কাহাকেও ক্ষম! করে ন1। 
জীবনে ভোমাদের কল্যাণের 'জন্য চেষ্ট1 করিয়াছি, নয়ণা- 

স্তেও আমি তেমাদেরই থাকিব” 

শিক্যন্দিগকে সান্বনা দিয় মহদ্মদ গৃছে গমন করিলেন। 

পরদিন তাহার রোগ হন্ত্রণ! কমিয়। গেল, জাবার মধুর 

হাসি তাহার নয়ন কোণে দেখু! দিল_-আলি, আবুবেকার, 

ওমার প্রভৃতি শিষ্গণ বহুদিন রাহি জাগরণ করিস 

ুর্ঘল হই! পড়িয়াছিলেন, আজ মহন্মদকে সুস্থ দেখিয়া 
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তাহারা বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন-_কের্ধল আয়ে 

তাহার নিকট বলিয়া রহিলেন। নির্বান প্রায় প্রদীপ 

যেমন, ক্ষণকালের জন্য উজ্জল হইয়। অকন্মাৎ অন্ধকারে. 

মিশিয়া যায়--মহন্মদের ও আজ সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে 
»-কিঞ্িৎকাল পরেই তাহার যন্ত্রণ। ছিুণ হইয়া! উঠিল-- 
মৃত্যু স্কট দেখিয়া! তিনি দাসদিগকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত 
করিতে আদেশ করিলেন--এবং আপনার যাহ] কিছু ছিল, 
স্বরিবদিগকে দান করিতে বলিলেন । ইহার উপর উর্দধ- 

“দিকে দৃষ্টি. কিয়া বলিলেন “হে ঈশ্বর মৃত্যু বন্রণায় তুমি 
আমার সহায় .হও।” আয়েস! ভীত। হইয়া আবুবেকার 
ও হাফজার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন--মহম্মদের মস্তক 

আঁপনার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়। তাঁহার বদনে শীতল জল- 

*ধার। নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । মহম্মদের চক্ষু বিস্তৃত 
হুইল-হস্ত দুইটা জোড় করিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন 

“প্রভু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক--আমি স্বর্ন্থ' সহচর 
দ্দিগের সহিত আজ লম্মিলিত হই।» এই কথ! বলিতে 
বলিতে তাহার চক্ষু নিমীলিত হইল-_হস্ত*শীতল হইল-_ 

প্রার্মপ্জী উড়িয়া গ্েল--আঁয়েস! চীৎকার করি! উঠি- 
লেন--স্তাহার আর্তনাদ শুনিয়। মহম্মদের অন্যান্য স্ত্রীগণ 
দৌড়িয়া! আসিলেন_ক্রন্দন্র রোল আকাশ বিদীর্ণ করিতে 
লাগিল। রিছাৎবেগে নগর নধ্যে গ্রচারিত হইল- মহম্মদ 
আর নাই।. কলে ক্ষপকালের..জন্ত বজহত হইল। যে 
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থে কাঁধ করিতেছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া উর্্থীসে মহ. 
ন্মদের গৃহ পানে ধাবিত হইল। তাহার মৃতদেহ দেখিয়াও 
অনেকে বলিতে লাগিল, তিনি গচ্ছিত হইয়াছেন, আমা 

দিগকে ছাড়িয়া! কি ভিনি যাইতে পারেন। মহক্ষদের 

গৃহে লোকারণ্য হইল--বিলাপধ্বনিতে চডুর্দিক পূর্ণ হইয়া! 
গেল। ওমার স্ুতীক্্ম তরবাবী নিফোধিত করিয়! বলিতে 

লাগিলেন “যে কেহ বলিবে মহশ্মদের ঘৃত্যু হইয়াছে, আজ 
এই তয়বারীতে তাহার মন্তক দ্বিখও করিধ। মহগ্রা 
ফিয়ংকালের জন্য অন্তহিত হইয়াছেন অধিলদ্বে আবাসন 
ফিত্রিয়া আসিবেন” মহদ্মদ যে মুসলমানদিগকে অকুল 

সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যাইবেন একথা কেহ বিশ্বাস 
করিতে পারিলনা। আর্তনাদ গুনিয় আবুবেকার 

দৌড়িয়া আদিলেন--মহত্মদের বদনাবরণ উদ্মোচন করিয়া 
তাহার ম্লান গণ্ড বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং 
গদগদ,' স্বরে বলিলেন "তুমিই আমার পিতা, তুমিই 
আমার মাতা ছিলে” আবুষেকারের অশ্রুল মহদ্মদের 

মৃত দেহ প্রক্চালণ করিতে লাগিল । মৃতদেহ আবার 

ঘস্ত্রার্ভ কত্দিয়া তিনি ওমারকে সান্বন! করিতে গমন 

করিলেন কিন্তু ওমার কিছুতে সাব্বনা মানিলনা। আবু- 

বেকার জনসাধারণকে মন্বোধন করিয়।৷ বলিলেন “বদ্ধ 

মহগ্মাঘ তোমাদের উপাস্য হন, তবে শোন, আজ তাহার 

মৃত্যু হই্বাছে। হদ্দি ঈশ্বর তোমাদের উপাস্য হন, তৰে 
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এই কথা বিশ্বাস কর যে তাহার কখনও সু হয় না। 
মহগ্মদ ঈশ্বরের ধর্ম গ্রচার়ক ছিলেন। প্রাচীন ধর্ষপ্রচারক 

গণ ঘেমন কাল পূর্ণ হইলে ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়া- 
ছেন, তিনিও তাহাদের পদানুসরণ করিয়াছেদ। ঈশ্বর 
কোরাণে প্রকাশ করিয়াছেন যে মহম্মদ তাহার দূত ও 

সৃষ্থ্যর অধীন ছিজেন। তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এখন কি 
তোমর! তাহার উর্পদেশ ও ধর্ম অবহেলা করিবে? স্মরণ 

কাখিও, ঘদ্দি তোমরা বিধন্্ী হও, ভাহাতে ঈশ্বরের কোন 
ক্ষতি হইবেনা, তোমাদেরই ধোগতি হইবে। যাহার! 
বিশ্বাসে অটল থাকিবে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ তাহাদেরই 
উপর বর্ধিত হইবে। মুসলমানগণ আবুবেকারের কথ! 

শুনিয়া আরও বিলীপ করিতে লাগিল। ওমার ভূমিতে 
লুষ্ঠিত হুইয়৷ “হ! আমার বন্ধু, হা! আমার সহার”ঃ 
বলিয়! কান্দিতে লাগিলেন । 

৬৩২ গ্রীষ্টান্বের ৮ই জুন সোমবার, ূলমানী প্রথম 
রবি মাসের ১২ই তারিখ যহম্মদ এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ 
করিয়! অনস্তধামে চলিয়] গেলেন। মহ] হুর্ষ্যের ন্যায় 
ধিনি আরবদেশে জলিতেছিলেন, তিনি আজ অন্তমিত 
হইলেন--গভীর তমসে আরবদেশ আচ্ছন্ন হইল। 

আলি প্রভৃতি আন্মীয়গণ মহম্মদের শরীর ন্থবাসিত 
জলে প্রক্ষালিত করিয়া তদুপরি স্গন্ধ দ্রব্য প্রক্ষেপ করি- 

ছেন। ছুইখানি গুত্র বগনে তাহার দেহ আবৃত করিয়! 
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একখানি বিচিত্র বন্ত্রে তাহার সর্ধা মণ্ডিত করিলেন। 
বস্ত্রের উপর অ1বার নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য দিয়! মৃতদেহ 

বাহিরে আনায়ন করিলেন। সহম্র কণ্ঠ হইতে প্রার্থনার 
ধ্বনি উঠিতে লাগিল--তিন দিন দিন রানি সাহার শব 

রক্ষা করা হইল--এই কয়দিন মদ্দিনা নগরে কেহ নিদ্রা 
গেলনা, কেছ আহার করিলনা। অনাহারে অনিদ্রায় 

সহতর সহশ্র লোক তাহাকে বেষ্টন করিয়! বসিয়া! রহিল। 

তিন দিন পর তীহার দেহ সমাধিস্থ করা স্থির হইল। 
মহাঁজরিণগণ তাহাকে মন্ক। নগরে, আনসারগণ মদিন। 
নগয়ে ও কেহ কেহ জেরুজালেমে তাহার সমাধি দিতে 

ইচ্ছা করিল। কিন্তু আবুবেকারের আদেশে আরেসার 
গৃছে মহদ্মদের মৃত্যু শষ্যাতলে সমাধি প্রস্থত হছইল। মুস- 
লমানগণ তাহাকে সমাধিস্থ করিয়! ক্রন্দন করিতে বরিস্তে 

গৃহে প্রত্যাগমন করিল--নরনারীর হাহাকারে মদিন| 

শ্মশানবেশ ধারণ করিল। 
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ধর্ম বৃক্ষে মধুর ফল। 
প্রায় ত্রয়োদশ শতাবী অতীত হইতে চলিল জলন্ত 

বিখাস ও অদম্য উৎসাহের অবতার মহম্মদ ইহলোক 
হইতে অস্তহিত হুইয়াছেন কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে আল- 
জিরিয়। পর্য্যস্ত সমব্ব ভূভাগের মুসলয়ান হৃদয় আজও 
তাহারই নামে নৃত্য করে, তাহারই নাম দিবানিশি প্রাণ 
মন খুলিয়া উদ্গেঃস্বরে ঘোষণ1] করে। আফ্রিকার বিজন 
প্রান্তর, আরবের মরুভূমি, ভারতের প্রতিজনপদ, আফগান 
রাজ্যের প্রত্যেক শৈলশৃঙ্ন, তুকি স্থানের বিশাল উপত্যকা 
পারস্যের মনোহর উদ্যান, তৃরুষের প্রত্যেক নগর হইতে 
আজও দিবানিশি মহম্মদের জয় ঘোষণ। হইতেছে। কেহ 
কেছ বলেন মহদ্ষদ কপটাচারি ছিলেন। এই ব্রয়োদশ 
পত়্াবী ধরিয়া বাহার কথা! কোটি কোটি লোকের অন্নপান 
হইয়া রহিয়াছে ত্বিনি কপটাচারী ভিলেন ? স্বাহারা 
স্বাছার অস্ত্র বাহির: সুন্বররূপে অবগত ছিলেন, যাহারা 
তাহার অতি নিকট আত্মীয় ছিলেন, তীহারাই তাহার 
অনুরাগী খিষ্য ছিলেন--কপটাচারী হইলে তাহার নিকট 
আত্বীয়গণেরই তাহা! বুঝিবার সর্বাপেক্ষা বেশী সুবিধা 
ছিল। যাছুকরের ইন্ত্রজালে পৃথিবীর ছুই দশ জন লোক 
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মুগ্ধ হইতে পারে কিন্তু অষ্টাদশ কোটি ঈশ্বরের সন্তান 

তাহা ইহকাল পরকালের একমাত্র সম্বল করিতে পারে না। 

বঞ্চন! দ্বারা কে কখনও কোন ধর্ম স্থাপন করিতে সমর্থ 

হয় নাই, প্রব্চকের ধর্ম জলবুদ্ধুদের ন্যায় দেখিতে ন! 

দেখিতে মিশাইয়। যায়। জগৎও জীবন-প্রছেলিকার 

গভীর মর্ম উদঘাটন করিতে গিয়া তিনি আরব দেশে 

নবধর্দের শৃত্রপাত করিয়াছিলেন, তিনি স্বদেশের অনন্ত 

ুর্সতি দর্শনে ব্যথিত হইয়া দগ্ধ হইতেছিলেন, শুভগ্ষণে , 

জগতের পরিত্রাত। পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া নবজীবন 

দান করিলেন, তাহারই বলে তিনি নব ধর্ম প্রচার করিয়া- 

ছিলেন। ধন মান বা গৌরবের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত 

হইয়! তিনি মুসলমান ধর্ম প্রচার করেন নাই। রাজ মুকুট 

তাহার নিকট তুচ্ছ ছিল-_পৃথিবীর সিংহাসন তিনি পদ- 

তলে ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর তুচ্ছ বশে 

ভিথারী ছিলেন না জীবন মৃত্যুর গভীর তত্ব প্রচার 

করাই তাহার জীবনের একমাত্র লঙ্গ্য ছিল, সেই 

কার্য সপন্ন করিয়াই ইহলোক হুইভে অবহৃত হইয়া 

ছিলেন । ধনমান তাহার পদতলে বিদুষ্টিত হইত কিন্ত 

হবয়ং তাহাম্পশ করেন নাই। সমস্ত আরব দেশ তাহার 

অঙ্গুী সন্কেতে কম্পিত হুইত, বিজিত জাতির অতুন 

সম্পত্তি তাহারই চরণ তলে'অর্পিত হইত ফিন্তু স্বয়ং কখ- 

নও ভিথারীর দশা পরিত্যাগ করেন নাই। সামান্য 

০ 
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বন্ত্রে জ্জ] নিবারণ করিতেন, খর্জর খাইয়া জীবন ধারণ 
করিতেন, মাঁছুর শধ্যায় শয়ন করিবেন, নিজের বস্ত্র 

নিজের পাছুক1 নিজে মেরামত করিতেন, নিজের গৃহ নিজে 

সম্মার্জনী হস্তে পরিষ্কার করিতেন, গৃহ কার্ধ্য আপনিই 

সম্পন্ন করিতেন-রাঁজ মুকুট তাহার পদতলে অবনত 
হইত তথাপি তিনি এমনি গরিব বেশে ভীবন কাটাইয়া 
গিয়াছেন_াহীর চক্ষু পৃথিবীর নষ্বর ধনমানের উপর 
গতিত হয় নাই, সর্বদা উর্দমুখে ঈশ্বরে সংলগ্ন হইয়া- 
ছিল। সত্যের সেবক হইয়া তিনি জীবন অভিবাহিত 
করিয়! গিয়াছেন। সত্যের বলেই তিনি একাকী সহন্্ 

শত্রু পরাজয় করিয়াছেন। লোকে বলে তরবারী বলে 

মুদলমান ধর্মা জয়যুক্ত হইয়াছে। যখন মহম্মদ ঈশ্বর 
দর্শন লাঁভ করিয়। খাদিজার নিকট মনের মর্ম কথা প্রকাশ 

করিয়াছিলেন, তখন তরবারী কোথাঁয় ছিল? “যখন ধীরে 

ধীরে এক ছুই করিক়। তাহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল 
তখন তরবারী কোথায় ছিল? যখন কোরেসদিগের যত 

অত্যাচারের * মাত্র! বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই মুষ্টিমেয় 
মুসলমানের বিশ্বাস ও বীর্ধ্য অক্ষয় হইল, তখন তরবারী 

কোথায় ছিল? যখন দলে দলে লোক বিশ্বাসের জন্য 

স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া! মরুভূমিতে অশেষ যন্ত্রণা 
'ভোগ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতে লাগ্িল তখন তরবারী 

(ফ্রোথায় ছিল? যখন মদিনার লোক গতীর .নিশীথে 
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তাহার নিকট অমোঘ প্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত হইয়াছিল তখনই 
বা তরবারী কোথায় ছিল? বিশ্বাসবলে মুসলমান ংশ্ 

প্রচারিত হইয়াছে-বিশ্বাম বলে বলীয়ান হইয়াই মুমল- 
মানগণ অন্ত শক্রসাগরে নীতার দিয়াছে_-বিশ্বাসের 
বলেই মুষ্টিমেয় মুসলমান শক্রতা সাগর পার হইয়। আপ. 
নাদের বিজয় নিশান স্বদেশে উড্ডীন করিয়াছে । 

যে ধর্মের সঞ্জীবনী শক্তি প্রভাবে নিরক্ষর বর্ধর যাষা- 

বরগণ সভ্যতার চরমোতৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে ধর্শকে 
প্রবঞ্চকের রচিত বলিয়া! কে বিশ্বাস কাঁরতে পারে? 

মুসলমানগণ নবজীবন লাভ করিয়! জ্ঞান বিজ্ঞানের বিবিধ 

শাখার উন্নতিরজন্য জীবন মন উৎসর্গ করিয়াছিল। আব্দার 

আব-মামুন যখন বাগদাদের অধীশ্বর, সেই সময়ে মুন! 
নামক একজন মুসলমান জ্যোতির্বিদ্যার বিবিধ তত্ব আবি- 

কার করিয়া! জগতে অঙ্গয় বশ রাখিয়। গিয়াছেন। খলিফা 

মুতাজিদের সময়ে মুসলমান পণ্ডিতগণ বীজগণিত দ্বারা 

কিরপে ক্ষেত্র পরিমাপ করা যায় তাহার তত্ব আবিষ্ধার 

করেন। বাতানি নামক এক পণ্ডিত ভ্রিকোণমিতির 

সাইন কোসাইন, আবুলওয়াকা নাক আর একজন পণ্ডিত 

সেক্যাণ্ট ও ট্যানজেণ্ট আবিষ্কার করেন। রসায়ন বিদ্যা, 
বনম্পতি বিদ্যা, ভূবিদা, প্রাণী বিদ্যা, কৃষি বিদ্যা 

গ্রভৃতিও মুসলমানদিগের দ্বারা জনেক উন্নতি লাভ করিয়া 
গিয়াছে। কুফা নগরের আবুষুস| জাফর রসায়ন বিহার 
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আবিষ্র্তা বলিয়া স্থৃবিখ্যাত। শরীর বিদ্যা ও চিকিৎসা 
বিদ্যাতেও মুসলমানগণ অদ্বিতীয় পাঙিত্য প্রকাশ করিয়! 
গিয়াছেন। - কর্ডোবা ও কাইরো, বাগদাদ ও ফেজ নগরে 

বিশাল উদ্যান ছইতে নান। জাতীয় বৃক্ষলতা সংগ্রহ করিয়! 

মুলমান হাকিমগণ ছাত্রদিগকে বনস্পতি বিদ্যা শিক্ষা- 
দান করিতেন। 

কুষি বিদ্যায় তাহারা যেরূপ উন্নতি করিয়া! গিয়াছেন 
প্রাচীন কোন জাতি মেরূপ উন্নতির ছায়াও স্পর্শ করিতে 
পারেন নাই। অর্থনীতি শান্ত্রেও মুসলমানগণ অসাধারণ 
উন্নতি করিয়। গিয়াছেন। ধাতু বিদ্যায় তাহাদের কিরূপ 
জ্ঞান ছিল টলিডে, ডামাস্কম ও গ্রেনাডার সুবিখ্যাত 
তরবারীই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ । ইউরোপে ব্যব- 
হারিক বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হইয়াছে কিন্তু তেমন 

তরবারী নির্মাণ করিতে কেহ সক্ষম হয় নাই। স্থপতি 
বিদ্যায় যে যুমলমনগণ উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন তাহাতে আর কাহারও সন্দেহের কারণ নাই 
ভূবন বিখ্যাত ভাজমহুল তাহার উজ্জল দৃষ্টাস্ত। প্রাধ- 
মিক মৃলমানগণ চিত্র বিদ্যা ও মূর্তিগঠন বিদ্যার প্রতি 

অমনোযোগী ছিলেন। পাছে চিত্র বিদ্যা ও মূর্তিগঠন 
বিদ্যার উৎকর্ষতার'সহিত' পৌত্ুলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া 
হয় সেই ভয়ে তাহারা. এ সকল বিদ্যার চর্চা করিতে 

কুষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ষখন মুসলমানদিগের মধ্যে পৌত- 
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লিকতার প্রবেশের আশঙ্কা দূরীক্কৃত হয়, সেই সময হইতেই 
মুদলমান রাক্ে ঈ সকল বিদ্যার উন্নতি হইতে আন্ত 
হয়। খলিফা ও মুসলমান ধনীদিগের গ্রামাদ সমুহ সেই 
মময় হইতে বিচিত্র চিত্র সমূহে ভূষিত হইতে আরম্ত ছয়। 
কাব্য, ইতিহাস, উপন্যাস, শবশাস্ত্র ও বাীতায় মুনলঘান 
ষাহিত্য পরিপূর্ণ । নির্মম শত্রর অন্্র ভয়ে ভীত হইয়! 
যিনি স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, ভীঁহারই পরম 
উপদেশে ছীবন লাভ করিয়া আরব জাতি জ্ঞানের এবস্িধ 
উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বর্তমান অথবা ভবি-' 
ষ্যতে যাঁহীদের উন্নতির বিন্দুমাত্র আশা ছিলনা, বর্ধরত! 
ও মূর্থতার অতলম্পর্শ কূপে যাহারা ভূবিয়াছিন, মহপ্মদের 
আহ্বানে তাহারা জীবন পাইয়া জগতে জ্ঞান ও ধর্ম, 

সভ্যতা ও উ্মতির বীজ বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল; অনন্ত 

ুর্গতিগ্রস্ত ও পরপদানত ভাছি নবজীবন লাত করিয়া- 

ছিল। ইউরোপ বখন অসভ্য জাঁতির লৌহ নিগড় গলার 

পরিয়! মহা অদ্ধকারে ডূবিয়াছিল, তখন মুমলমানগণ 
জান জ্যোতি গ্রজ্জলিত করিয়া অন্ধ নরনারীর পথ প্রদ- 

শক হইয়াছিল। সুসলমান হইতেই বর্তমান ইউরোপের 
উন্নতির হুত্রপান্ধ হয়। ও 

প্রাচীন অধিকাংশ জাতির মধ্যে স্বীজাতি জশেষ ছূর্স্তি 
ভোগ করিয়াছে । শক্কি সেবক প্রাচীন জাতি সমূহ 
অবলা নারী জাতীকে কাঠ লোষ্টি জঙ্থ মেঘের অপেক্ষা 
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শ্রেষ্ঠ ভান করিত না। মহম্মদের জগ্মকাঁলে আরব দেশে 
বহু বিবাহ জ্থব! 'অবিবাহ প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল। 

নারীজাতি পুরুষের ক্রীড়া সামগ্রী অথবা! দাসী হইয়া! জীবন 
বাপন করিত। এ সংসারে কোনও বস্তুর উপর তাহাদের 

কোন অধিকার ছিলনা । মহম্মদ অগণিত. বিবাহের. পথ 

বন্ধ করিবার জন্য নিরম করিয়া দিয়াছিজেন ' কেহই চারি 

বিবাহের বেশী বিবাহ করিতে পারিবেন । মহম্মদ ইহাও 
,আদেশ করিয়। গিয়াছেন, যাহারা সকল স্ত্রীকে সমভাবে 
ভাল বামিতে ও মমান অধিকার প্রদান করিতে অক্ষম 
তাহারা এক বিবাছেনন বেশী করিতে পারিবে না। এই 

নিয়ম করিয়া তিনি বহু বিবাহের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া 
গিয়াছেন। মহম্মদের সময় পুরুষগণ কারণে বা বিনা 

কারণে স্ত্রীদিগ্রকে অহর্নিশি পরিত্যাগ করিত। কোরাণ 
পুনঃ পুনঃ স্ত্রী পরিত্যাণের দোষ "কীর্তন করিয়াছেন । 

কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রীর কলহে ও বিশ্বামঘাতকভায় সংসার 

ছার থার যাইবাঁর উপক্রম হয়, 'তবেই মহম্মদ স্ত্রী পরি- 

ত্যাগের আদেশ করিয়া গিয়াছেন। স্বাষা যদি এক এক 

নাস ব্যবধানে ক্রমান্বয়ে তিন বার স্ত্রী পরিত্্যাগের ইচ্ছা 

প্রকাশ করে, তবেই মহম্মদের ব্যবস্থাহুসারে স্ত্রী পরিত্যাগ 

আইন সিদ্ধ হইতে পারে। ' 
মম্মদের সময়ে কন্যাগণেকর পিতৃ ধনে কোন অধিকার 

ছিল ন।। পুত্র বর্তমানে মুসলমান ভিন্ন অন্য কোন দেশে 
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পিড সম্পত্তিতে কন্যার কোন অধিকার নাই। স্থভ্য 
ৃষটান ও সংস্কৃত হিন্দু জাতি পুত্র বর্তমানে কন্যাকে মকল 
অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। কিন্ত সাম্যমনত্ে 

দীক্ষিত মহন্মদ যেমন পুত্রকে তেমনই কন্যাকে পিতার ধনে 
অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। নারী জাতিয় সাংসারিক 
অধিকার প্রাচীন কোন ধর্ম প্রচারকই, এমন ভাবে প্রতি- 
চিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। 

মহম্মদের সময়ে দাসত্ব প্রথার তীষণ প্রকোপ ছিল। 

মহম্মদ বলিয়। গিয়াছেন, ““দাদদিগকে শ্বাধীনতা দান 
কর! অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রিয় কার্ধয আর নাই।* দাঁসদিগকে 
মুক্তি দান করাই তিনি অনেক অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত 
বলিয়া আদেশ করিয়! গিয়াছেন। কোরাণের চতুর্বিংশ 
অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ প্লোক হইতে পাঠ করিলে স্পষ্টই 

বুঝা যায় যে তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, দাসগণ 
আপনাদের উপার্জিত অর্থদানে স্বাধীনতা ক্রয় করিতে 

পারিবে। যাহারা স্বোপার্জিত অর্থে স্বাধীনত| ক্রন্ধ 

করিতে না পারবে সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থদান 

করিয়া তাহাদিগকে মুক্ধি দানের ব্যবস্থাও তিনি করিয়া 

গিয়াছেন। কখনও কখনও প্রভুর অসম্মতিতে দাসের 

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি ব্যবস্থ! 

করিয়। গরিয়াছেন যে, প্রভূ দাসের উপর কোন অত্যাচার 

করিতে পারিবেনা, তাহাকে কর্কশ কথা বলিতে পারিবে না, 
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্রু যেরূপ বস্ত্র পরিধান করেন, যেরূপ ভ্রব্য আহার করেন 
দাস ঘাসীকেও সেইরপ বস্ত্র ও সেইন্বপ আহার দিতে 
হুইবে। ভ্রাতাকে ভ্রাতা হইতে, সন্তানকে জনক জননী 
হইতে, আত্মীয় শ্ব্নকে বন্ধু বান্ধব হইতে, স্বামীকে স্ত্রী 
হইতে পৃধক করিয়া রাখিতে পারিবেনা। বর্তমান সময়ে 
মুমলমান রাজ্যে দাসত্বের ভীষণ অবস্থা! দেখিয়! যাহার] 
মহদ্থদের উপর দাসত্ব প্রথা স্থাপনের কলঙ্ক নিক্ষেপ করেন 

তাহাদের মন ভ্রান্ত আর কেহই নাই। 
: বেধর্ম পৌপ্ুলিকতা প্লাবিত আরব দেখে একমান্ত 
পরমেশ্বরের পূজ! প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, নারী জাতির ছূর্দতি 
নিবারণ করিয়াছেন, বর্বর জাতির মধ জ্ঞান চষ্চার 
হুত্রপাত, করিয়াছে, দাসদ্ধের অচ্ছেদ্য নিগড় শিথিল 
করিয়াছে, সে ধর্ম দ্বারা কি মধুর ফল উৎপর হয় নাই? 
ইস লাম ভ্বগতে এই মধুর ফল' উৎপন্ন করিয়াছে--সে ফল 
অন্থাদন করিয়া! কোটি কোটি নরনারী বর্ধরদ্ধা হইতে 
পরিত্রাণ পাইয়াছে। 



ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

কোরাণ। 

কোরাণ মুসলমানদিগের ধর্মগ্রন্থ । এই গ্রন্থ এক শত 
চতুর্দশ স্থরা অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত । মহম্মদ ভাবের উত্তে- 
জনায় বা ঈশ্রান্প্রাণিত হইয়া অপূর্ব বাগ্মীত৷ সহকারে 
যে মনোমোহিনী কবিতায় উপদেশ দান করিতেন, শিষাগণ, 

তাহাই ঈশ্বর প্রেরিত বিশ্বাস করিয্া স্বৃতি পটে অঙ্কিত" 
করিয়া! অথবা! তালপত্র, শ্বেত প্রস্তর, চ্খণ্ড বা অস্থির 

উপর লিখিয়। রাখিতেন। কখনও মমস্ত অধ্যায়, কখনও 

বা তাহার অংশ বিশেষ প্রকাশিত হইত, শিষ্যগণ তাহা 

একস্বানে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন-সে সংগ্রহে কোন 

শৃঙ্খল! ছিলন1, সময়ানুক্রমে তা লিপিবদ্ধ হইত ন1। 

ভজগণ মহস্মদের উপদেশ আমৃল-কথস্থ করিয়া রাখিতেন, 
উপাসনার সময় তাহাই আবৃত্তি করিতেন, বিপদের সময়: 

তাহাই বিশ্বাসের সহিত উচ্চারণ করিয়] ভয় ভাবনা হতে 

পরিত্রাণ পাইতেন, কোরাণের অপূর্ব গাথা গাহিতে 

গাহিতে বিশ্বাসীদল শক্ত হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিতেন। 

মহম্মদের জীবিত কালে কোরাণ গ্রন্থাকারে সংগৃহীত 

হয় নাই, আবুবেকার যখন মুসলমানদিগের খলিফা, সেই 
সময়ে ওমারের অনুরোধ অনুসারে আবিতের পুত্র দেইদের 
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দ্বারা সর্ব প্রথমে সম্পূর্ণ কোরাণ একস্থানে লিখিত হয়। 
মুসলমানগণ আপনাদের ব্যবহারের জন্য জেইদের কোরাণ 

হইতে প্রতিলিপি গ্রহণ করিতে আরম্ত করেন কিন্ত 
গ্রতিলিপিতে নানা প্রকার ভ্রম থাকিয়া যায় । খলিফা 
অথমানের রাজত্ব কালে প্রকাশ পাইল যে মূল কোরাণ 
হইতে নকল কোরাণে বহু পার্থক্য ঘটিয়াছে। অথমান 

নকল কোরাণ সমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলেন এবং মূল কোরাণ 
বিশুদ্ধরূপে নকল করাইয়া দেশ বিদেশে পাঠাইয়। 

দেন। ॥ | 
কোরাণ মুসলমানদ্িগের ধর্মশান্ত্, আইন ও বিজ্ঞান । 

কোঁরাণ পাঠ করিলে ঈশ্বর বিশ্বাস জাগ্রত হয়, অনস্ত 
জগৎ অনন্ত ঈশ্বরে অনুপ্রাণিত বলিয়া অনুভূত হয়, দলোক 
ও ভূলোক যে একমাত্র ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া অবস্থিতি 

করিতেছে তাহ! দেদীপ্যমান বলিয়! বোধ জম্মে। 

কোরাণ হইতে কয়েকটা ধর্ম্োপদেশ উদ্ধত করা 
যাইতেছে। ও 

এক ঈশ্বর ছিন্ন আর ঈশ্বর নাই। তিনি জীবস্ত ও 
অদ্বিতীয়, ভিনি সর্ধদ! জাগ্রত হইয়া রহিয়াছেন। দ্যুলৌক 
ও ভৃলোকে যাহা কিছু দেখিতে পাই তিনি মে মকলের 
প্রভু। তিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ দর্শী। মানুষ তাহার 
অনস্তজ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারে না ভিনি যাহ! জানিভে 

দেন, মানুষ কেবলমাত্র তাহাই ভ্বানিতে পারে। স্বর্গ ও 
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মর্ত্য ব্যাপিয়া তাহার সিংহাসন, তিনি অকেশে সৃষ্টির 
ভারবহুন করেন। তিনি মহান্ ও সর্ধশক্কিমান | চক্ষু 

তাহাকে সম্যকরণে বুঝিতে পারে না! কিন্তু তিনি চক্ষু 
চক্ষু। ঈশ্বর যেমন দণ্ডদাতা তেমনই তিনি করুণার আধার। 

জগতে এমন কোন প্রাণী নাই, ঈশ্বর যাহার আহার 
বিধান না! করিতেছেন। তিনি প্রত্যেক প্রাণীর বাসস্থান 
অবগত আছেন। 

তিনি আমার গ্রতূ, তাহা ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, আমি, 
তীহাতেই নির্ভর করি, জীবনান্তে আমি তাহারই নিকট 

প্রতিগমন করিব। 

যিনি আকাশ ও পৃথিবী স্থষ্টি করিয়াছেন, যিনি মেঘ 
হইতে জলধারা বর্ষণ করেন, ঘিনি বৃষ্টিজলে ফল উতৎপর 
করিয়া তোমাদের জীবন রক্ষা করেন, তিনিই পরমেশ্বর । 

তাহারই আদেশে সমুদ্র অর্থবততরী বক্ষে লইয়া তোমাদের 
সেবা করিতেছে, তাহারই আদেশে নদ নদী তোমাদের 
প্রয়োজন সাধন করিতেছে, তাহারই আদেশে চন্দ্র সূর্য্য 

আকাশে পঠিভ্রমণ করিয়া তোমাদের তৃত্যের কার্ধ্য 
করিতেছে, তীহারই আদেশে দিবা! রজনী তোমাদের 

চিত্তরবিনোদন করিতেছে । তোমাদের যাহা কিছু প্রয়ো- 

জন তিনি তাহ! দান করেন, বদি তোমরা তাহার দানের 

₹খ্যা করিতে প্রয়ানী হও» তোমরা ব্যর্থকাম হইবে 

নিশ্চয়ই মাহ বড় অবৃতভ্ঞ ও অন্যায়াচারী। 
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তোমর| কিছুই জানিতে না কিন্তু ঈশ্বর ভোমাদিগকে 
মাতার গর্ভ হইতে এ সংসারে আনয়ন করিয়াছেন। 

তিনি 'তোমাদিগকে রসনা» কর্ণ ও বুদ্ধিদান করিয়াছেন, 
তোমরা! তাহাকে ধন্যবাদ দেও। 

যাহা তোমাদের তাহ ধ্বংস হইবে, যাহা ঈশ্বরের 
ভাহ। চিরস্থায়ী থাকিবে। 

তাহাকে দয়ালু অথবা ঈশ্বর যে নামে ডাক না কেন 
তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তাহার সুন্দর 
নামের শেষ কে করিতে পারে ? 

বস্ত্রের ন্যায় আচ্ছাদন করিবার জন্য তিনি রাত্রি দান 

করিয়াছেন, তোমার ক্লান্তদেহ সরদ করিবার জন্য নিদ্রা 

দিয়াছেন। 

তাহারাই ঈশ্বরের পুরস্কার লাভ করিবে, যাহারা 

তাহাকে বিশ্বান ও সতকার্ধ্য করে, যাহার! সাধুকার্ধ্যে 
চঞ্চল তাহার! পুরস্কার পাইবে না। প্রকৃত বিশ্বাসী স্বর্গ 

মর্ত্যে ঈশ্বরের শক্তি দর্শন করেন। জ্ঞানীগণ মানব ও 

পৃথিবীমন্ গ্রানীপুগজের স্থট্টিতে তাহারই "শক্তি প্রতাক্ষ 
করেন। দিন রাত্রির পরিক্রমণে, গুদ ধরাতলের জীবন- 

'দ্বায়িনী বারিধারার পতনে, বায়ুর প্রৰাহে বুদ্ধিমান লোক 

তীহারই শক্তি উপলব্ধি করেন। ইহারাই মানবের নিকট 
ঈশ্বসনাস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে । 

বর্গ ও মরে তাহারই রাত, তিনিই ভীবন দান 
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করেন, তিনিই জীবন হরণ করেন, তিনিই সর্বশক্তিমান, 
তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশিত, ভিনি গুপ্র, 

তিনি সর্বর্দশাঁ। 
যাহার! অজ্ঞাতসারে অপরাধ করিয়া! শেষে তজ্জন্য 

অন্ুতাপিত হয়, ঈশ্বর তাহাপিগকে ক্ষমা! করিয়া থাকেন। 
কিন্তু যাহার! মৃত্যুকাল পর্যযস্ত জ্ঞাতসারে পাপ করিয়া 

শেষে মৃত্যুভয়ে অনুতপ্ত হয় তাহার! ক্ষম। প্রাপ্ত হয় না। 
পাপীদিগের কাধ্য ভন্মের ন্যায়, ঝড় উঠিলে তাহা 

চারিদিকে উল্ভিয়া যায়। তাহার ধে কার্ধ্য করে তদ্বারা 

পুণ্য লাভ করিতে পারে না। 

ভাল কথ! সেই বৃক্ষের ন্যায় যাহার মূল মৃত্তিকার 
গভীর তলে অবস্থিত, যাহার শাখা আকাশে বিদ্যুত, 

যাহার কাণ্ড হইতে বৎসরের সকল সময়েই সুমিষ্ট ফল 
উৎপন্ন হয়। | 

জ্ঞান গর্ভ বাক্য প্রয়োগে ও উপদেশ দ্বারা লোক- 
দিগকে ঈশ্বরের পথে আকর্ষণ কর-যদি কখনও তর্ক 

করিতে হয়, সাবধান, মৃত! অতিক্রম করিও না। 

পিত। মাতাকে ভক্তি করিও-কখনও তাহাদের প্রতি 

দ্বণাস্থচক বাক্য প্রয়োগ বা তাহাদিগকে তিরস্কার করিও 

না__সম্মানের সহিত তাহাদের সহিত কথা বলিও- 

তাহাদের নিকট পর্বদাী অবনত হইয়া থাঁকিও এবং ঈশ্ব- 
রের নিকট প্রার্থন1 করিও “হে ঈশ্বর আমি বখন ছোট 

ক১ 
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ছিলাম, তখন ইহার! আমাকে হ্গেহ করিয়া বীচাইয়াঁছেন 
তুষি ইহ্া্দিগকে আশীর্ধাঁদ কর,» 

স্পত্তি ও সন্তান ইহলোকের অলঙ্কার কিন্ত সুৎ- 

কার্য চিরস্থায়ী ও ঈশ্বরের চক্ষে অধিক মূল্যবান । 
তোমর! ষে পুত্তলিকার আরাধন! করিতেছ, তাহারা 

একটা মক্ষিকাও স্ষ্টি করিতে পারে না--একটা সামান্য 

মক্ষিকা যদি তাহাদের গাত্র হইতে কিছু লইয়া যায় তাহারা 
, ভাহা। রক্ষা করিতেও পারে না। তোমাদের উপাস্য 
দেবতা সহায়হীন-স্তাহাদের উপাসকগণও ছূর্ববল। 

যাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্ত পদার্থের আশ্রয় লয় 

ভাহার। মাকড়শার ন্যায় তন্ত-গৃহ নির্মাণ করিয়া আপনা- 

দিগকে নিরাপদ মনে করে? কিন্তু তন্ত-গৃহের ন্যায় জীর্ণ 

গৃহ এ জগতে আর কি আছে? 

' এক ধর্ম ভিন্ন আর ধর্ম নাই কিন্তু মাগ্ষ ধর্মুকে নান! 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছে-যে যাহার অন্নুদরণ করে, সে 

তাহ! লইয়াই আনন্দ করিতেছে। 

সত্যের দ্বারা অসৎকে পরায় কর-_যাঁহার সহিত 
শক্রতা সে তোমার হৃদয়ের বন্ধু হইবে । 

বাহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাহারা ধেন হীন পুরুষদ্িগকে উপ- 
হাস ন। করেন। বাহার! শ্রেষ্ঠ নারী তাহারা যেন হীন 
দপাগ্রস্ত নারীদিগকে বিজ্রুপ ন! করেন । 

ইহ সংসার ক্রীড়ণফ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৃথা 
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আমোদ, পার্থিব জাকজমক, ঘশেভিলাষ, ধনভৃষ্ণা ও বংশ 
বৃদ্ধি বৃষ্টি জল বর্ধিত ওষধির ন্যায়। তাহ! দেখিনা কৃষক- 

গণের মনে কত আঁহলাদ হয় কিন্ত অচির কাল মধ্যেই তাহ! 
শুকাইয়। পীতবর্ণ হইয়া যায় এবং শু হইয়া ধ্বংস পায়। 

চতূদর্শ অধ্যায়। 

ইস্লাম। 
মহদ্মদ যে ধর্মের ্রবর্তক তাহার নাম ইস্লাম | ইস্- 

লাম অর্থ ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ ৷ এই ধর্মাবলক্বীগণ মুসল- 

মান অর্থাৎ ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণকারী নামে বিখ্যাত । ইদ্- 

লামের ছুই বিভাগ । ইমান অর্থাৎ বিশ্বাস এবং দিন অর্থাৎ 

অনুষ্ঠান। সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ, অনস্ত দয়ার আধার, 

সকল মঙ্গলের আকর একমান্ধ পরমেশ্বরে বিশ্বাস ; মহ- 

শ্বদকে ঈশ্বরের (প্ররিত বলিয়৷ বিশ্বাস; কোরাণের অত্রাস্ত- 

তায় বিশ্বাস ) পরি, জীন, আত্মার অমরত্ব, আত্মার পুনরু- 

থান, বিচারের দিন ও শ্বর্গ নরকে বিশ্বাস ইমানের 

অস্তর্থত। / 

কোরাণ পাঠ, প্রক্ষালন দ্বার! দেহগুদ্ধি ও প্রার্থনা,উপ- 
বাস,দান ও তীর্ঘযাত্রা এই পঞ্চ অনুষ্ঠান দিনের অন্তর্গতি। 
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একমাত্র ঈশ্বরের পুজা প্রতিষ্ঠা করাই মহ'মদের জীবন- 
ব্রত ছিল--কোরাণের নান স্তানে নানা রূপে তিনি 

একেখ্বরের মহিম| কীর্তন করিয়া গ্িয়াছেন। কোরাণের 

১১২ খধ্যায়ে “ঈশ্বরের একত্ব” ঘোষণা কর! হইয়াছে । প্র 

অধ্যায়ে লিখিত আছে প্বল ঈশ্বর একমাত্র, তিনি অনস্ত- 

কাল স্থায়ী। তাহার জন্ম নাই, তিনি কাহারও জন্ম- 

দাতাও নহেন। তাহার সমানও কেহ নাই।” এই 

অধ্যায় মুসলমাঁনদিগের নিকট পরম পবিত্র। জ্রয়োবিংশ 

"অধ্যায়ের ৯৫ শ্লোকে লিখিত আছে “ঈশ্বর কোন সন্তান 
উৎপাদন করেন নাই--তীহার সহকারী আর ঈশ্বরও 

নাই।* এই ক্লৌোকের দ্বারা তিনি খ্রীষ্টধর্মের হীনতা 

প্রতিপন্ন করিয়! গিয়াছেন। 

মুসলমানগণ মহম্মদকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়! বিশ্বাস 

করেন। কিন্ত স্ীষ্টানগণ গ্রীষ্টকে ফেমন ঈশ্বরের সমান 

ৰা সস্তান বলিয়া বিশ্বাস করেন, মুসলমানগণ মহম্মদকে 

সেভাবে দর্শন কর পাপ মনে করিয়া] থাকেন। 

মুলমানগণ বিশ্বাস করেন যে গ্রেব্রিয়েগ সময়ে সময়ে 

মচম্মদ্ের নিকট কোরাণের বচন প্রকাশ করেন। কোরা- 
ণের সমুদয় শ্লোকই ঈশ্বরের বাক্য রূপে লিখিত হুইয়াছে। 

আরবদেশের লোক অতি প্রাচীন কাল হইতে পরী ও 

জীনে বিশ্বাস করিত। মহম্মদও তাহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস 

করিতেন। কোরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তবিংশতি 
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শ্লোকে লিখিত আছে যে “তাহারা ঈশ্বরের সেবা করিবার 
জন্য চঞ্চল অগ্নি দ্বারা স্্ট হইয়াছে ।* পরীদিগের মধ্যে 

দবর্গীয় সংবাদ প্রকাশক গ্রেবিয়েল, বিশ্বাসী যোদ্ধা! মাই- 

কেল, মৃত্যুপতি আজরাইল, পুনরুথান দিনে ভেরীবাদক 
ইজরাফিল বিখ্যাত । 

আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে একশত এক অধ্যায়ে লিখিত 

হইয়াছে ষে “শেষ দিনে মানুষ কীটের ন্যায় চারিদিকে 

বিস্তৃত হইবে-পর্ত সকল তুলার ন্যায় বাযুভবে ইত- 
স্ততঃ উড়িয়। যাইবে-_কিন্তু যাহারা সৎকন্মশীল তাছার। 
স্থথজীবন যাপন করিবে-_ছৃন্্কারীগণ নরক গন্রে 

পড়িয়। অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিবে। 

কোরাণের দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ে বিচারের দিনের 
বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বিচারের দিনে “আকাশ 

বিদীর্ঘ হইয়া যাইবে- নক্ষত্রগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 
পড়িবে-সমুদ্র সকল একাকার হইবে--সমাধিস্থান বিপ- 

ধর্স্ত হইয়া পড়িবে প্রত্যেক আত্মা তখন বুঝিতে 

পারিবে সে জীবিত কালে কি কার্ধ্য করিক্লাছে, আর 

কোন্ কার্ধা করিতেই বা অবহেল! করিয়াছে। 

অনেকে বলেন মহম্মদের স্বর্গ কেবল ইন্দ্রিয় স্থখ উপ- 

তোগের স্থান, আর নরক অগ্নি দাছের তীষণ দৃশ্য । মহ- 

শ্মদ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, কোরাণের অনেক উপদেশ 

উপমালগ্কারে বিজড়িত । কোরাণের তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম 
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শ্লোকে লিখিত আছে “ঈশ্বর স্বয়ং কোরাণ প্প্ররণ করি- 
য়াছেন। কোরাণের মূলভাগের শ্লোক সহজ বোধ্য এবং 

অবশিষ্ট অংশ অলঙ্কার পূর্ণ ।” মহম্মদ এইরূপে স্বর্গের 

বর্ণন 'রিয়াছেন “ঈশ্বরের প্রিয়পাত্রগণ দিন রাত্রি ঈশ্ব- 

রকে দর্শন করিবে । মহ] সমুদ্রের সহিত যেমন ঘর্মবিন্দুর 

তুলনা হয়না, সেইরূপ স্বর্গের বিমলাননের সহিত ইন্দ্রিয় 

সুখের তুলনা সম্ভবে না 1,” 

: অনেকে বলেন মুপলমানগণ অদৃষ্টবাদী _কিন্তু এ 
“অভিযোগের ফোন মূল নাই। সত্য বটে মহম্মদ ঈশ্বরকে 
জীবণ মরণের একমাত্র কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, 

জী-নের প্রত্যেক কার্ষো ঈশ্বরের মহিমার চিহ দর্শন করি- 

তেন, তথাপি মানুষের উন্নতি অবনতি যে তাহার নিজের 

কার্ধের'উপর নির্ভর করে একথ! ভূয়োতুয়ঃ বলিয়। গিয়া- 

ছেন। কোরাণের দশম অধ্যায়ের ২৩-২৮ শ্লোকে লিখিত 

আছে “যাহারা সৎকার্ধ্য করে তাহারাই পুরফ্ষার পঁ।ইবে-- 

লজ্জা তাহাদিগের বদনকে কখনও আচ্ছন্ন করিবে না 

তাহারাই স্বর্গে বাস করিবে, কিন্তু যাহারা! কুকার্ধ্য করে 

তাহার। কুকর্মের ফলভোগ করিবে, লজ্জা তাহাদের বদন 

ঢাকিয়। রাখিবে-_তাহাদের 'মুখ ঘন তিমিরে আচ্ছন্ন 
থাকিবে? 

মহন্মদ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে কোন মধ্যব্তীঁ মানি- 
তেননা। কোরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে লিখিত 
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আছে “একজন আর একজনের অপরাধ খণ্ডন করিতে 
পারে না। কাহারও পরিত্রাণের জন্য মধ্যবন্তীতা অথবা 
অন্য কোন ক্ষতিপূরণ গ্রহণ কর! যাইবে ন11” 

' ভক্তির সহিত প্রতিদিন কোরাণ পাঠ কর! মুরীলমান 
ধঙ্মের এক প্রধান. অনুষ্ঠান । মুসলমানগণ কোরাণের 
প্রথম অধ্যায় প্রতিদিন সামাজিক ও নির্জন উপাসনায় 

পাঠ করিয়া থাকেন। কোরাণের প্রথম অধ্যায়ের মন্ত্র এই-- 

“সকল প্রাণীর প্রভু, বিচার দিনের রাজা, পরম দয়ালু 
পরমেশ্বর ধনা। আমরা তোমারই আরাধনধ করি, আমরা" 
তোমারই নিকট সাহাষ্য ভিগ্ষা। করি। আমাদিগকে সৎ 
পথে লইয়া যাও-_বাহাদের উপর তুমি দয়ালু আমাদিগকে 
তাহাদেরই পথে লইয়া যাও যাহাদের উপর তুমি অমন্তষ্ট 
অথবা যাহার। বিপথে গনন করে তাহাদের পথে লইয়া 

যাইওন1।” 

অবিশ্রান্ত প্রার্থনা মুসলমান ধর্মের প্রাথ। কোরাণের 

৭৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে--“'হে বস্ত্রাবৃত পুকষ ! উত্থান 

করিয়! প্রার্থনা, কর-রাত্রির অল্লাংশ বাতীত আর সকল 
সময়ে অবিশ্রান্ত গ্রার্থনা কর। অর্থাৎ অদ্ধেক রাত্রি অথব! 

তাহার কিঞ্চিৎ ন্যুন বা অধিক সময় প্রার্থনায় যাপন কর, 

আর কোরাণ পাঠ কর।” “দিনের বেলায় নানা কায কর্ম 

আছে, অতএব রাত্রিকালে জাত হইয়া গতীর ধ্যানে 

নিমগ্র হওয়া! কল্যাণকর |” কোরাণের সপ্তদশ অধ্যায়ের 
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অষ্টম শ্লোকে লিখিত আছে “মধ্যাহ্ন, দিবাধসাঁনে, প্রভাত 
কালে নিয়মিত রূপে প্রার্থনা করিও ।” মহম্মদ প্রার্থ- 

নাকে “ধর্খের স্তস্ত” ও “ন্বর্গের চাবি” বলিয়। গিয়াছেন, 

কফোরাধের বু স্থানে প্রার্থনার উপকারিত। বর্ণিত হই- 
যাছে। ভক্ত মুসলমানগণ সুর্ধ্যোদয়ের পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ 

কালে, নুরয্যাস্তের পূর্বে, সূর্যাস্তের পরে এবং রাত্রিতে এই 
পাঁচবার প্রার্থনা করিয়া থাকেন। প্রার্থনার নির্দিষ্ট 

সময়ে মুসলমানগণ পথে ঘাটে কার্ধ্যালয়ে যেখানে বে 

অবস্থায় থাকুননা! কেন অমনি একটু লোক কোলাহল 
হইতে অবসর লইয়! একখানি ৰস্ত্র বিস্তৃত করেন, পদঘয় 
বিনাম| মুক্ত করিয় মন্তার দিকে মুখ ফিরাইয়৷ একবার 

অবনত, একঘার উপবিষ্ট, একবার দণ্ডায়মান হইয়া! উপা- 
সনায় নিযুক্ত হন। ধার্মিক মুসলমানগণ নিদ্ধি & পঞ্চবার 

ব্যতীত রাত্রিকালে আরও একবার উপাসন] করিয়া থাকেন। 

আরাধনার পূর্বে মুসলমানগণ দেহ শুদ্ধির জন্য অঙ্গ 
প্রক্ষালন করিয়া থাকেন। উপাসকগণ কোন কারণে শরীর 

অপবিত্র মনে করিলে তাহা ধৌত ন। করিয়া উপাসনার 
যোগ দান করেননা । উপাদনার পূর্বে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা 
করিতে করিতে মুমলমানগণ হাত, বাহুর কনুই পর্য্যন্ত, 

মন্তক, বদন ও পদদ্ধয় ধৌত করিয়া থাকেন। জলশৃন্য 
স্থানে ও পীড়ার সময় জলের পরিবর্তে সুক্ম বালুকাচ্র্ণ 
বাবহার বর হইয়। থাকে। 
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শুক্রবার দিন মুসলমানগণ মসজিদে মিলিত হইয়া 
উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক মসজিদে এক এক 

জন ইমাম নিযুক্ত আছেন, তিনি সামাজিক উপাসনা ও 
উপদেশের কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। মুসলমানদ্িগের মধ্যে 

পৌরহিত্য নাই। প্রতি মসজিদে এক এক মুয়েচ্জিন 
থাকেন, তিনি নির্দিষ্ট উপাদনার সময়ে মসজিদের চূড়া 
হইতে উচ্েঃস্বরে মুনলমানদিগকে প্রার্থনার জন্য আহ্বান 
করিয়া থাকেন। 

ধার্মিক মুসলমানগণ জপমালা ব্যবহার করেন। 

তাহাতে ৯১টি মাল! থাকে । “ঈশ্বর ধন্য” “ঈশ্বর মহৎ” 

এই সকল কথ! উচ্চারণ করিতে করিতে মাল। জপ করিয়া 

থাকেন । 

স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ গৃছে বমিয়াই আরাধন1 করিয়। 

থাকেন, কোন কোন মস্জিদে তাহারা কখনও প্রবেশ 

করিতে পারেন না- অন্যান্য মস্জিদে সাধারণ উপা- 

সনার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তাহার। গমন করিয়া 

উপাসনা করিতৈ পারেন। মহরম উৎসবে বিশেষতঃ 

উৎসবের দশম দ্দিনে তাহার! পুরুষদিগের সহিত যোগ 

দিয়া থাকেন । ও ্ 

মহম্মদ অনেক সময়ে নিয়লিখিত প্রার্থনা করিতেন । 

“হে প্রভূ! বিশ্বাস দৃঢ় কর ও সংপথ দেখাইয়। দাও। 

তোমার নিকট ব্ৃতজ্ঞ হইতে ও সৎপথে থাকিয়া তোমার 
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আয়াধনা করিতে আমাকে সাহায্য কর। আঁমি এমন 
নির্মল হৃদয়ের জন্য প্রার্থনা করি যে হৃদয় তুষ্ট পথে ধাবিত 

হইবেনা। আমার রসনা! পবিত্র কর-আমাকে সেই 
পুণ্য দান কর যাহা ভূমি ভাল মনে কর। আমাকে সেই 

পাপ হইতে রক্ষা কর যদ্বারা আমার হদয় কলুষিত । 
আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর, যে অপরাধে তুমি 

আমাকে অপরাধী বলিয়। জান। হে আমার রক্ষাকর্তী ! 

আমি যেন আমার সমুদয় বলের সহিত তোমাকে শ্মরণ 
করি, তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হই ও তোমার আরাধন! 
করি। হে প্রভু! আমি আমার আত্মার অকল্যাণ 

করিয়াছি। তুমি ব্যতীত তোমার ভৃত্যের অপরাধ আর 

কেহই ক্ষম! করিতে পারে না । তুমি দয়াগুণে আমাকে 

ক্ষমা কর-জামাকে কগা কর। একমাত্র তুমিই অপ- 

কাধের ক্ষম। ও আশীর্বাদ বর্ষণ করিতে পার।” , 

সকল মুসলমানই মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া উপাসন! 
করিয়া থাকেন। মক্কাই মুদলমানদিগের কিব্ল]॥ কিন্ত 
মহম্মদ কোন বিশেষ দ্দিককে পবিত্র বলিয়। মনে করিতেন 
না'। কোরাণের স্বিতীয় অধ্যায়ে ১০৯ শ্লোকে -লিখিত 

আছে "পূর্ব ও পশ্চিমে ঈশ্বরের রাজত্ব) স্থতরাং তোমরা 
যে দিকে ফিরিয়া উপাসনা কর, সেই দিকেই ঈশ্বরের মুখ 
বর্ঘমান। কারণ ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।” কিন্ত 

মুলমানদিগের মধ্যে সর্ব বিষয়ে এক্য স্থাপনের জন্য 
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বিশেষতঃ জন্স্থান মন্কানগরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জনা 

কোরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩৯ শ্লৌকে নির্ধারণ করিয়! 

গিয়াছেন “মক্কার পবিত্র মন্দিরের দিকে মুখ ফিরা, 

তোমরা যেখানে থাক সেই দিকে ফিরিয়া উপাসনা 
করিও।” এই সময় হইতেই মক্কা মু্লমানের কিব্ল! 
হুইয়! যায়। 

আরবদ্িগকে ইন্দ্রিয় সংঘম শিক্ষা দিবার জন্য মহম্মদ 

উপবাসের প্রথা প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন কিন্তু যাহার1, 
বালক, যাহাদের শরীর মন মন্ুস্থ অথবা! যাহারা প্রবাসে 

তাহার। উপবাস না করিলেও পারে । মুসলমানগণ দিনে 

অনাহারে থাকিয়। রাত্রিকালে প্রার্থন। ও ধ্যান, আহার ও 

পান করিয়া শরীরকে সুস্থ করিয়া থাকেন। এই সময়ে 

তাহারা শারীরিক সর্বপ্রকার সখ হইতে বঞ্চিত হইয়া 
থাকেন। রমজান মাস এই উপবাসের জন্য নির্দিষ্ট 

হইয়াছে । “ইদ-আল-ফিতরঃ উৎসবান্তে উপবাসের 

শেষ হয়। এই দিন আমোদ উত্সব, ধ্যান ধারণ, দেখ] 
সাক্ষাৎ ও ছিক্ষীদানে অতিবাহিত হইয়া! থাকে । মুস্ল- 
মানদিগের দ্বিতীয় উত্মবের নাম “ইদ-আল-জোহণ”। 

এই উৎমৰ জলহিজ্জ মাসের দশম দিনে সম্পন্ন হইয়! 
থাকে । মুসলমানদিগের তৃতীয় উতৎ্দবের নাম বক্রা ইদ-_ 

ইহা তিন দিন স্থায়ী। প্রথম দিনে ছাগবধ করিয়া তাহার 

মাংস গরিবদিগকে দান করা হয়_অপর দুই দিনে দেখ! 
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সাক্ষাৎ ও উপহার দেওয়। হইয়। থাকে। এতদ্ব্তীত মহ- 
রম নামে আর এক উৎসব আছে। মহম্মদ এ উৎসব 

স্থাপন, করিয়৷ যান নাই। মুসলমান বৎসরের প্রূম 
মাসের প্রথম দশ দিনে এই উৎসব হয়। সুন্নিগণ এই 

মময় উপবাস করিয়া থাকেন। সিয়াগণ মহন্মদের দৌহিত্র 
হোসেনের মৃত্যুদ্দিন ম্মরণার্থ এই উৎমব করিয়! থাকেন। 

দান মুসলমান ধর্মের আর এক প্রধান অনুষ্ঠান। দান 

॥না করিলে কেছু মুসলমান বলিয়| গণ্য হইতে পারে ন!। 
বোধ হয় কোন ধর্মই দানের সম্বন্ধে এমন সুন্দর নিয়ম 

করিয়। যান নাই। নিতান্ত দরিদ্র ভিন্ন প্রতোক মুসল- 

মানই তাহার মঞ্পত্তির মূল্যের উপর শতকর! আড়াই 
টাকা দান করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। এতদ্যতীত রম- 

জান মাসের শেষ দিনে প্রত্যেক পরিবারের কর্তা নিজের, 

পরিবারের প্রতোক লোক ও রমজান মাসে,যাহার! 

তাহার বাড়ীতে আহার করিয়াছে কি নিদ্রা গিয়াছে,তাহা- 

দের জন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ চাউল গোধৃমু ইত্যাদি দান 

করিতে বাধ্য। যাহার] গরিব ও নিরাশ্রয়, ধাহার1 জকাৎ 

মংগ্রহ করে, যে সকল দাস স্বাধীনতা! ক্রেয় করিতে অক্ষম, 
বাছারা। খণশোধ করিতে অসমর্থ, যাহার! পথিক ও অপরি- 
চিত, মহম্মদ বলিয়াছেন তাহারাই দানের উপযুক্ত পাত্র। 
যে দান মুসলমানগণ ধন্মার্থে দান করিতে আইনানগসারে 
বাধ্য, তাহাকে জকাৎ ও যাহা তাহার! স্বেচ্ছান্থারে দান 
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করেন তাহা সদাফৎ বলিয়া! কথিত হয়। খলিফা দ্বিতীয় 

ওমার বলিয়৷ গিয়াছেন “প্রার্থনা মানুষকে স্বর্ণের অর্ধ- 

পথে, উপবাস স্বর্গের দ্বারদেশে এবং দান তাহাকে ঈশ্বরের 
সমীপস্থ করে 1” 

মন্কা দর্শন যুদলমানদিগের আর একটি প্রধান ধর্ম্মা- 
হুষ্ঠান।' দেশ বিদেশস্থ মুললমানদিগের মধ্যে ভ্রাভৃভীব 
ও এঁক্য স্থাপনের জন্য এই তীর্ঘযাত্রার প্রথা প্রচণিত 

হইয়াছে । কিন্ত যাহাদের বুদ্ধি পরিপন্ধ হয় নাই, যাহা- 
দের সপ্পর্ণ স্বাধীনতা নাই, ভীর্থের ব্যয় বহন করিতে 
সামর্থ্য নাই, নিজের অনুপস্থিতিতে যাহাদের পরিবারের 

ভরণ-পোষণের উপায় নাই, যাহারা তীর্ঘযাত্রার ক্লেশ 

সহিতে অসমর্থ, তাহার! তীর্থ গমন করিতে বাণ্য নহে 

মহম্মদ আদেশ করিয়া! গিয়াছেন, তীর্থযাত্রীগণ কাহারও 

সহিত বিবাদ করিতে পারিবেনা, তিরস্কার ও নিন্দ| নমতা 

সহিত সহ করিবে, সহ্বাত্রীদের সহিত শান্তি ও সত্তাব 

বদ্ধন করিবে। 

মহম্মদ মুঁসলমানদিগকে কোনপ্রকার মাদক দ্রব্য 

দেবন ও স্র্তি ও হুয়াখেলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

কোরাণের পঞ্চম অধ্যারের ৯২ ও ৯৩ শ্লোকে লিখিত 

আছে “মদ ও সুর্তি খেলা সয়হানের ক্রীড়া অতএব তাহ! 

পরিত্যাগ কর। সয়তান ইহাদের সহায়ে তোমাদিগকে ঈশ্বর 

ও প্রার্থনা! হইতে দুরে লইয়া যায়|” মহম্মদ সুদ গ্রহণ 
২২ 
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করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কোরাধের দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের ২৭৬ শ্লোকে লিখিত আছে “যে সুদগ্রহণ করে 

সে নরকাগ্নির চির সহচর হইবে । সে নরকেই চিরকাল 
বাস কঠিবে।” ইচ্ছা করিয়া কাহারও প্রাণবধ করিতে 
মহম্মদ নিষেধ করিয়1 গিয়াছেন। কোরাণের চতুর্থ অধ্যা- 

য়ের ৯৫ শ্লোকে চির নরকাগ্রি জ্ঞানকৃত বধের শাস্তি বলিয়া 

উল্লিখিত হইয়াছে 
« মুসলমানগণ প্রধানতঃ পিয়া ও জুলি নামক ছুই সম্প্রদায়ে 

বিভক্ত মুসলমানগণ সর্ক বিষয়েই কোরাণের অন্থু্গমন 

করিয়া থাকেন কিন্তু সুন্নিগণ কোরাণে যাহ! নাই ষে সকল 
বিষয়ে চিরাগত প্রথ। অর্থাৎ স্ুন্না মানিয়। চলেন এবং 

আবু হানিফা, মালিক, আল সেফি, ও ইবন হান্বালের 
ব্যাখ্যান্থসারে কোরাণের অর্থ করিয়া থাকেন। পিয়াগণ 

আর এক প্রকার চিরাগত প্রথায় বিশ্বা় করেন। হারা 
আলীকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া! থাকেন। দিরা মত পারস্য- 

দেশে অত্যন্ত গ্রবল। তুরুষ্ষের মুঘলমানগণ নুন্নি। 
ভারতের অধিকাংশ মুলমান হুন্নামতাবলম্বী। 

মুসলমানদিগের মধ্যে এক শ্রেদীর সাধক আছেন 
ভাহাদ্দিগকে সুফি বলে। ইহারা ঈশ্বরকে সকল পদার্থের 
প্রাথরূপে দশন করেন এবং প্রেম, নির্জন সাধন, উল্লাস, 

স্পর্শ ও মিলনের দ্বারা তাহার মহিত লীন হইরা। যাইতে 
চেষ্টা করেন 
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মুসলমানদিগের মধ্যে ওয়াহাবি নামে আর এক 

সম্রদা় আছে, আরব দেশের অন্তর্গত নেজদ প্রদেশের 

সেখ মহম্মদ এই অম্প্রদায়ের প্রবর্তক। মৃহুম্মদের 
পিতা! আবছুল ওয়াহাব হইতে: এই সম্প্রদায়ের নামকরণ 
হইয়াছে। সেখ মহম্মদ নান! কুসংস্কার দূর করিয়! 
কোরাণের উল্লিখিত পবিত্র ইস্লাম ধর্ম পুনরায় 
প্রচলিত করিবার জন্য এক দল গঠন করেন। তাহার 

মত আরবদেশে দ্রুতবেগে প্রচলিত হয়।, সমস্ত আরব, 

দেশে ওয়াহাবীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১১ 

ৃষ্টাব্বে তুরস্কের সুলতানের আদেশে মিসরের পাশা 
মহম্মদ আলী ওয়াহাঁবীদিগকে দমন করিবার জন্য স্বীয় 

পুত্র ইব্রাহিম পাশাকে প্রেরণ করেণ। তিনি ১৮১৮ অকে 

ওয়াহাবীদের দলপতি আবাল্লাকে ধরিয়া কনষ্টান্টিনৌপলে 

প্রেরণ ,করেন, সেখানে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। সমুদয় 

মুসলমান দেশেই ওয়াহাবী দেখিতে পাওয়া যায়? অযো- 
ধ্যার অন্তর্গত রায়বেরেলীর সৈয়দ আহম্মঘ তারতের ওয়াঁ- 

হাবীদিগের দলপতি ছিলেন। 

মুসলমান দাধকদিগের আর এক শ্রেণীর নাম দরবৈশ 

অথবা ফকির. ইহার! প্রধানতঃ বাসর! ও বেসর। এইছুই 

প্রধান ভাগে বিভক্ত । বাসরাগণ ইসলাম ধর্মাস্থমারে নকল 

কার্ধ্য করেন। বেসরাগণ বিশেষ কোন ধর্ম মতানুসারে 

চলেন না। তথাপি ইহারা আপনাদ্িগকে মুসলমান 
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বলিয়। থাকেন। দরবেশগণ নান। ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত, 

এক এক শ্রেণী এক এক রকম বেশ পরিধান করিয়! 

থাকেন। ইহাদের গুকগণকে মুরসিদ ও শিষ্যগণকে 

মুরিদ বলিয়। থাকে । দরবেশদ্িগের মধ্যে যাহার! পুণ্যাত্ব! 

ভীহাদিগকে ওয়ালি ও ওয়ালিদের মধ্যে ধাহাঁর শ্রেষ্ঠ 

তাহাদিগকে ঘাউস বলিয়া থাকে । ভারতের উত্তর পশ্চিম 

্রান্তস্থিত মোয়াটের আখুন্দ দরবেশদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ 
'পুরুষ। | 2 

দ্রবেশগণ শ্বাস গ্রহণের সময় ইল-লাল-লা-হো৷ অর্থাৎ 

এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই এবং শ্বাস ত্যাগের সময় 

লা-ইল-লা-হা এই শব্দ অনবরতঃ শত সহজ বার কেহ 

উচ্চৈঃস্বরে কেহ মৃদু স্বরে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। 

ইহাকে জিকর বপিয়া থাকে । যখন দরবেশগণ জিকর 

করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়েন তখন মুরাকাব] অর্থাৎ 

ধ্যান ও সমাধিতে মনোনিবেশ করেন। 
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ই্লামের বিস্তার। 
মহম্মদের মৃত্যুর পর আলীর বন্ধুগণ ফতেমার গৃহে 

সম্মিলিত হইয়া আলীকে খলিফার পদ্দে অভিষিক্ত করি- 

বার মন্ত্রণ। করিতেছিলেন। এদিকে আয়েসা ও তাহার 

অন্ধবস্তীগণ আবুবেকারকে খলিফা পদ প্রদান করিলেন । 
মহম্মদের মৃত্যু সংবাদ চারিদিকে রাই হইবামাত্র যুদল- 
মানের শক্রগণ আবার মস্তক উঞ্নত করিল কিন্তু সাবুবেকার 

অতি শীঘ্রই তাহাদিগকে করতণস্থ করিলেন। আবু- 

বেকারের দেনাপতি বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ ইরাক প্রদেশ জয় 
করিয়া রোম সম্রাট ধিরাক্রিয়াসকে এজনাদিনের 

যুদ্ধে পরাভূত করেন। ছুই বৎসর চারি মাস রাজ- 
তের পর আবুবেকারের মৃত্যু হয়। 'আবুবেকারের 

মৃত্যুর পর ৬৩৪ খুঃ অবে ওমার খলিফা গদে আরোহণ 

করেন। ইহীরুবাঁজত্বকালে মুনলমানের পদতলে সমস্ত 

সিরিয়। দেশ অবলুঠঠিত হইল। ইয়ার মাউকের যুদ্ধ[ব- 

সানে পালেস্তাইন ও জেরুমঙ্লেম নগর তাহাদের হস্তগত 
হইল। ৬৩৬ খুঃ অবে পারস্য মুসলমান হস্তে গতিত 

হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল। ১৬৪* অবে মিসর দেশে 

মুসলমান বৈজয়ন্তী উড্ভীন হইল। ওমারের সময়ে মুঘল- 
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মান রাজ্য ওরট্টিস হইতে আরব সাগর এবং কান্পিয়ান 

সাগর হইতে নীলনদ পথ্যন্ত বিস্তূত হইয়াছিল । এমন 

বিশাল রাজ্যের অধিপতি হইয়াও ওনার মৃগ্নয় কুটারে 

বাদ কররতেন,ভি থারীর সঙ্গে একপাত্রে আহার করিতেন । 

এইরূপ মগ ও ঈশ্বর প্রেমিকতার প্রভাবে মুসলমানগণ 
অচিরকাল মধ্যেই দিগন্তব্যাপী সাআাজ্যের অবীশ্বর হইরা- 

ছিলেন। 

৬৪৩ অব্ধে একজন অগ্নিউপাসক পারসী দাস ওমা- 

'রের প্রাণহতা। করে। অথমান তাহার পদে খলিফা! 
নির্বাচিত হইলেন। মুসবূমানদিগের অভূতপূর্ব বীর্ধ্য- 
বলে উহার রাজত্ব কালে ইসলামের প্রভাব গশ্চিষে জিব্রা- 

স্টার, দক্ষিণে নিউবির়া, পূর্বে খোরাসান রাজ্য পর্যস্ত 

বিস্তৃত হইল। ৬৫৪ অন্দে অথমান সপ্ততিবর্ষ বয়সে হত 

হইলেন। ইহার পর আলী খলিফার পদে আরোহণ 

করিলেন। আবুসোফিয়ানের পুত্র মোয়াবিয়া বির্রোহ ধ্বজ! 
উদড্ডীন করিয়। ডামাস্কন নগরে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতি- 

ঠিত করিল। ইহার বংশধরগণ ৭৫২ অক্ষ পর্য্যন্ত সিরিয়। 
দেশে রাজত্ব করিয়া অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
তাহাদের রাজ্যাবলানে আব্বাস বংশীয় নরপতিগণ বাগ- 
দাদ নগরে রাজ্য করিত্তে আরম্ভ করেন। মোয়াবিয়া 

ংশের অবছুল রহমান নামক এক রান্পুত্র ম্পেন দেশে 

গমন করিয়া ৭৬ অবে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এই, 
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সমুদ্ধিশালিরাজ্য ১*৩৮ অব পর্যন্ত স্পেন দেশে প্রবল 

তাপের সহিত জীবিত.ছিল। 

৬৬০ অর্ধে আলী এক ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলে 

সাহার জোষ্টপুত্র হাসন পিভগদে অভিষিক্ত হন ? হাসন 

শান্তিপ্রির ছিলেন_রাঁজ্য পিপাসা হি প্রাণে স্থান 

পাইলে না। ছয় মাস বাঁজত্ব করিরা তিনি মোয়াবিয়ার 

হস্তে রাজাপাট ছাড়িয়া! দিয়া স্বয়ং ধ্যান ধারণায় 

জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন « কিন্তু মোয়াবিয়] 

ইহাতেও সন্থষ্ট হইল না-তাহার উত্তেজনায় হাসন 

অকালে হত হইলেন । ৬৭৯ খুঃ অন্দে মোয়াবিয়ার মৃড়া 

হওয়াতে তাহার পুত্র য়েজিদ খলিফা হইলেন কিন্তু মক্কা, 

মদিনা ও কুফা নগরবাসীগণের দ্বারা উত্তেজিত হইয়! 
আলীর দ্বিতীয় পুত্র হোসেন বিদ্রোহ পতাকা উদ্ভডীন 

করিলেন। হোসেন মক্কা হইতে ইউফেটিস নদী তটশ্ম 

বন্ুদদিষ্গের নিকট গমন করিতেছিলেন, পথিমপ্যে য়েজিদ 

তাহাকে ও তাহার দ্বিসপ্ততিজন সহচরকে আক্রমণ করিয় 

প্রাণে বধ কন্র। এই বিষাদপূর্ণ ঘটন! ম্মরণ রাখিবার 

জন্যই মহরমের সৃষ্টি হয়। হোনেনের মৃতদেহ কারবেঞু 

নামক স্থানে সমাধিস্থ হয়।” 

প্রথম ওয়ালিদের রাজত্ব কালে ৭০৫ হইতে 1১৬ খৃষ্টা- 

বের মধ্যে মুপলমান রাজদ্থ বিস্তৃতির চরম সীনায় উপনীত 

হয়। উত্তরে গ্যালেমিয়া ও জর্জিয়া) পুর্বে ক্যাসগার 
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ও সিন্ুনদী; পশ্চিমে স্পেন ও দক্ষিণে নিউবিরী মুসলমান 
দিগের জয় নিনাদে বিকম্পিত হইয়াছিল। মহন্মদ যে 

রাজ্যের স্বত্রপাত করিয়া যান একশত বৎসর গত না হই- 

তেই সে রাজ্য সিন্ধু নদ হইতে আটলান্টিক মহাসাগর 

পর্য্য্ত বিস্তুঃ হইয়াছিল। আবুজিয়াফরের সময়ে 

বাগদাদ নগর অতুল বিভব ও অদ্বিতীয় পাগ্ডিত্যের জন্য 

ভূমগুলে বিখ্যাত ছিল। আরব্য উপন্যাসে বিখ্যাত হারুন 
আলরদসিদের সন্তানদের রাজত্ব কালেই বাগদাদের 

+গৌরব স্বাস হইতে আরম্ভ হয়। এই বংশের শেষ নর- 
পতি ১১৪৮ অব একজন তুর্কি মুসলমানের হস্তে প্রাণ 
হারাইলেন। তুর্কিগণ মুনলমানদিগের দ্বারা পরাঙ্ছিত 

হুইয়! ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করে। ইহারা প্রথমতঃ খলিফা- 

দিগের শরার রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইত, কালে খলিফা- 
দ্িগের উপর প্রভূত্ব করিতে আরম্ত করে। ১২৯৯ অবে 

অথমান নামক একজন তৃকাঁ ফিজিয়ার অন্তর্গত ইনকো- 
মিয়মের স্থলতান হইলেন । ১৩২৮ অবে' তাহার বংশধরগণ 

ত্রসা নগরে রাজধানী স্থাপন করেন এবং হেন্বলস্পন্ট পর্যন্ত 
,সমুদ্বয় এসিয়া মাইনারের অধীশ্বর হন। ১৩৫৫ অবে 
প্রথম সলিমান ইউরোপ আক্রমণ করেন। ১৩৬" অবে 

প্রথম আমুরাথ এড্য়ানোপল দখল করির! সেখানে রাজ- 

ধানী স্থাপন করেন এবং ' অচিরকাল মধ্যেই ম্যাসিডোন, 

আলবানিয়! ও সার্বিয়| নিজ রাজ্যতুক্ত করেন। ১৩৮৯ 



ইস্লামের বিস্তার । ২৬১ 

অবে বজাজৎ বোহ্মিয়। ও হঙ্গারির নরপতিকে নিকো- 

পলিসের যুদ্ধে পরাজিত করেন। ১৪৫৩ অন্দের ২৯এ মে 

দ্বিতীয় মহ খৃষ্টিয সম্রাট নবম কনষ্টানটাইনম্রক, পরা- 
জিত করিয়া কনষ্টা্টিনৌপলের অধীশ্বর ছন। ইচারই 
তিন বৎসর পরে মোরিয়া, ইপাইরস, বসনিয়া ও ট্রেবিভও 
তাহার রাজাতুক্ত হয়। চারিদিক মুসলয়ানের জয়নাদে 
প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সমস্ত ইউরোপ মুসলমানের 

নামে কাপিতে লাগিল। মোলডাবিয়। মুসলমানের করদণ্ 

হইল। মুসলমান রণতরী তৃমধ্য সাগর করায়ন্ব করিল। 
রাজত্বের সীমা বহু বিস্তুত হুইল কিন্তু নরপতিগণ সে 
বিশাল রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে বিমুখ হইলেন; 

রাজন্যবর্থ আপনার ধ্বংসের পথ আপনারাই প্রশত্ত 
করিলেন। 

১৫৪৭ শ্ীষ্টান্দে প্রথম সেলিম বাগদাদের পঞ্চত্রিংশৎ 

খলিফা মুতাবক্কেল বিল্লাকে কাইরো হইতে কনষ্রান্টিনোপল 
লইয়! যান। এবং তিনি সেলিমকে আপনার ক্ষমতা 

প্রদান করেন সেই সময় হইতে তুরুদ্ের লভান 
মুদলমানদ্িগের নেতৃত্বপদূ লাভ করিয়াছেন। ১: 

ৃষ্টান্দে দ্বিতীর সলিমান মহাকজের যৃদ্ধে অর্ধ হল্গেরী 

অধিকার করেন-_সমুদয় ইউরোপ মুসলমানদিগেরই করা- 

যত্ব হইবার সম্পূর্ণ সম্ত্াবন! হইয়াছিল, এমন সময় ১৫২৯ 
অবে মুসলমান বীর্য অস্ত্রীয়ার রাজধানী ভায়েন! নগরে 
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খর্ব হইল। মুসলমানদিগের ইউরোপ বিজয়াশ। বিলুপ্ধ 
হইয়া! গেল। 

পূর্নে বলা হইয়াছে ৭০৫ হইতে ৭১৬. থঃ অব্ের 
মধ্যে প্রথম ওয়ালিদের রাজত্বকালে সিদ্ধুদেশ মুনলমান 

কর্তৃক বিজিত হয় কিন্তু ৭৫* অন্দে রাজপুতগণ জেতা- 

দিগকে দুরীকৃত, করিয়! দেয়। ইহার পর ছুইশত পাশ 
বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ ভারতে প্রবেশ করিতে 

 পারেম নাই, ্মাবশেষে সবক্তিজিন ও তাহার পুত্র সুলতান 

মামুদ হইতে আরস্ত করিয়! দলে দলে আফগান, পাঠান ও 

মোগলগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া ক্রমান্বয়ে রাজ্য বিস্তার 

করিতে লাগিল-সমুদরয় ভারতবর্ষ মুসলমান দিগের পদ- 

তলে লু্ঠিত হইল । মুসলমান প্রচারকগণ ভারত ছাড়িয়া 

পূর্ব গ্রায়োদ্ধীপে উপনীত ভইলেন। মালাক্ী, সুমাত্রা, 

ফিলিপাইন, জাব1 দিলিবিস দ্বীপে মুসলমান ধর্থু প্রচা- 
রিত হুইল । পশ্চিমে স্পেন, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের 

দ্বীপপুঞ্জ পর্যান্ত মুসলমানদিগের রাজ্য বিস্তুত হইল। 
এ ধর্ম-বিশ্বাসে জীবন্ত হইয়া মুসলমানগণ এক প্রীণ- 
তীর গুণে ভূমগুলে অতি বিশ্বাল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, 
সে বিশ্বাস ক্রমে বিচলিত হইল, মুসলমানদিগের মধ্যে 
সোহার্দাও ভ্রাতভাবের অভাব হইল-_পরস্পর শক্রত। 

করিয়া ক্ষীণবল হুইয়। পড়িল। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তাহা- 
দের স্পেনের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ধ্বংস হইল-_মসলমান 



ইম্লাখের বিস্তার । ২৬৩ 

বৈজয়ন্তী পরাভূত হইয়! ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য সমুদয় 
অধিকৃত স্থান হইতে বিদুরীত হইয়া এতদিন তুরুত্ষ রাজ্যে 

আধিপত্য করিতেছিল, তাহাও ক্রমে সন্ীর্ণ হইম! পড়ি- 

তেছে, ভারতের ন্ুবিস্তুত রাজ্য ইংরেজ হস্তে পতিত হই- 
যলাছে। কিন্ত এখনও আফকার অধিকাংশ স্থানে, তুরু্, 
আরব, পারস্য, তুর্কিস্থান, আফগানিস্থানে মুসলমান নর- 

গতিগণ রাজত্ব করিতেছেন, এখনও ভারতবর্ষ ও মালয় 

দেশে বহুসংখ্যক মুসলমান বাস করিতেছেঁন। যদিও 

মুদলমানদিগের গৌরবের দিন অন্তমিত হইয়াছে, তথাপি 
এখনও ভূমগ্ডলে ১* কোটি লোক “মান্লা হো আকবর” 
রবে একমাত্র পরমেশ্বরের ভজন! করিতেছে । পৃথিবীতে 

প্রায় ১৩০ কোটি লোকের বাস, তন্মধ্যে ৪৯ কোটি বৌদ্ধ, 
৩৬ কোটি খৃষ্টান, ১* কোটি মুলমান এবং অবশিষ্ট 
অন্যান্য ধর্শে বিশ্বান করেন । এক ভারতবর্ষেই প্রায় 

৫ কোটি মুসলমান বাঁস করিতেছেন । ত্রয়োদশ শতাবী 

পর্বে যে অগ্নিস্ফ,লিঙ্গ জলিয়! উঠিয়াছিল, সেই স্ৰলিঙ্গ 

ক্রমে সহজ্র যৌজন ব্যাপী হইয়া অন্ধকার পৃথিবীকে 

আলোকিত করিয়াছিল । সরল বিশ্বাস মানব দয়ে' 

প্রবেশ করিয়া! জগতে কি অভূতপূর্ব মহাবাপধূর যপন্ধ 
করিতে পারে, মুসলমান ধর্ম তাঁহা অ।তপন্ন করিয়াছে__ 
বিশ্বাস নিপ্রভ হুইলে মহাঁসমৃদ্ধিশালী বিশাল রাজ্য ও যে 

চর্নাকৃত হইয়া যায়, মুদনমান ইতিহাসের মধ্য দিয়া 
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বিধাত অন্ুলী সঙ্কেতে তাহাই জগৎকে দেখাইতেছেন. 
বিশ্বাসের অবতার মহম্মদ একমাত্র পরমেশ্বরকেই মানবে 

উপানং লিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন-_সন্তাপের বিষ 
বে তাহারই ধর্মাবলম্বী বলিয়া যাহারা জগতে আত্ম. 
পরিচয় প্রদান করেন, তীহাদের মধ্যে অনেকে এ. 

গ্রকার পৌন্তলিকতায় ডুবিয়! গিয়াছেন। মহম্মদ স্বদেশে. 
ছুঃখে ব্যধিত' হইয়া, পৌন্তপিকতা৷ ও উপবর্শের প্রথং 
প্রকোপ দর্শনে কাতর হইয়া যেরূপে ঈশ্বরের দ্বারে ভিখার 

হইয়াছিলেন, কৰে আবার বেই বিশ্বাম, সেই ব্যাকুলতা 
সেই নিষ্ঠা উপস্থিত হইয়া জগতের দুংখ হরণ করিবে? 








